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দ্বিতীঘ ভাগ । 





বাস্থদের সার্থভৌম। 


বর্তমান সময়ে ভারতবর্ধের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ 
হ্যাযশাস্ত্ের চর্চার জন্য সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কবি- 
যাছে। ঘিনি এই প্রতিষ্ঠালাভেব আদি কারণ, 
তীহাব নাম বাহ্থদেব সীর্বভৌম। তিনি যে কিরূপ 
প্রভৃতি অধ্যবসায় ও অবিশ্রীন্ত পরিশ্রম সহকাঁবে 
বাঙ্গাল দেশে প্রথম ন্যাঘশাস্ত্েব চর্চা প্রবর্তিত 
কবেন, তাহা শুনিলে বিন্সিত হইতে হয়। 
নবদ্বীপের সমীপবভীা বান্টদেবপুরনামক গ্রামে 
বস্ছদেবেব জন্ম হয়। শাহাব পিতা, এক জন 
ংক্কতশীক্ত্রব্যবসাধী জআধ্যাপক ভিলেন, এবং স্ব 
ব্যবসায়ে তাহার বথেক্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি 
আপন পুঞ্র বাস্থদেবকেও এ ব্যবসায়ে পারদশী 
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করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার এ চেক্টাও ফলবতী হইয়াছিল। 

বাস্জদেব বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষার 
জন্য সাঁতিশয় পরিশ্রম করিতেন । যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিবার পূর্বেই, তিনি তত্কীলপ্রচলিত 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্থৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
বিলক্ষণ বৃযুৎপত্তি লাঁভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা 
করিলে, তিনি এই সময় হইতেই সংদারে প্রবিষ্ট 
হুইয়া, পৈতৃক পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, স্থখন্বচ্ছন্দে 
কালাতিপাত করিতে পারিতেন ; কিন্ত, এ সকল 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াঁও তাঁহার জ্ঞানপিপাঁসা চরি- 
তার্থ হইল না। তিনি দর্শনশীস্ত্র অধ্যয়নার্থ বৃত- 
সন্কল্প হইলেন । 

তৎকালে পূর্ববভারতে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে 
ন্যাযশাস্ত্বেরেই আদর অধিক ছিল । মিথিলানিবাসী 
ত্রাহ্মণগণ, ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা ভারতবর্ষের শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্ধ্য, 
গঙ্গেশোপাধ্যায়ঃ বদ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বি- 
খ্যাত পণ্ডিতগণ স্যায়শাস্ত্রের বহুসংখ্যক মুলগ্রন্থ 
রচন করিয়া, এ শীস্ত্রকে নৃতন পথে পরিচালিত 
করিয়াছিলেন | বাহৃদেবের সমকালীন পণ্ডিতগণ 
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এই সকল গ্রন্থের আলোচনায় ও তাহাদের 'টীক' 
টিপ্পনী রচনায় ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রগণ্য 
হইয়াছিলেন। তীহাঁদের সহিত বিচারে সাংখ্য, 
বেদান্ত ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরা প্রায়ই পরাভূত ও 
অপমানিত হইতেন। 

এর সকল মৈথিল পণ্ডিতগণের মধ্যে অসাঁ 
ধারণ ধীশক্তিসম্পন্ম জযদেব মিশ্র, এই সময়ের 
সর্বগ্রধান পণ্ডিত ছিলেন । তিনি স্যাঁয়শাস্ত্রের 
ধে সকল টীকা রচনা করিয়া গিষাছেন, তাহ 
অদ্যাপি বর্তমান আছে । এ সকল টীকা এরূপ 
সরল ও বিশদ হুইযাছিল বে, উহার পূর্ব 
টীকাঁসমূহ প্রায় লৌপপাইয়! আসিয়াছে । তিনি 
পূর্ববপক্ষ করিলে, কেহই তাহার উত্তর দিতে 
পারিত না; এজন্য, তিনি পক্ষধর মিশ্র নামে 
সর্বত্র প্রদিদ্ধ হইয়াছিলেন | 

বাস্থদেব দর্শনশান্ত্র অধ্য়নাকাঁজ্কী হইয়া, 
পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাীতে উপস্থিত হইলেন ; 
বং কয়েক বৎসর প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ করিয়া, শ্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ বৃযুৎ- 
প্ভি লাভ করত, অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র হইয়! 
উঠিলেন। এই সময়েই বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্ 
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প্রচারের জন্য তীহার এঁকান্তিকী বাঁসনা হইল ) 
কিন্তু মৈখিলের! এঁ শান্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য 
অক্ষু্ রীথিবার জন্য, বিদেশী ছাঁত্রদিগকে ন্যায়- 
শাস্ত্রের পুস্তক দেশে লইয়া যাইতে দিতেন না| 

বাস্থদেব দেখিলেন, বিনা পুস্তকে কোনও 
দেশে নৃতন শান্তর প্রচার কর! অত্যন্ত কঠিন ; এজন্য 
তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, পুস্তকগুলি 
আদ্যন্ত কণস্থ করিয়া লইয়! যধাইবেন। এইবূপ 
স্থিরসন্কল্প হইয়া, তিনি গঙ্গেশোপাধ্যার় প্রণীত চারি 
খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থ এবং কুস্থমাপ্রলির কারিকাংশ 
কণ্ঠস্থ করিষা লইলেন। তিনি ক্রমাগত মুল 
্রস্থগুলি কস্থ করিতেছেন দেখিয়া, মৈথিল 
পগ্ডিতদিগের অত্যন্ত সন্দেহ হইল । তাহারা আর 
উহাকে কোনও পুস্তক দিলেন না ; এবং ঘাহাতে 
তিনি স্বদেশে গিযা আপন বাসনা পুর্ণ করিতে 
না পারেন, তজ্জন্য বিধিমত চেক্টী করিতে 
লাগিলেন । 

পক্ষধর মিশ্র বাস্থদেবকে পরীক্ষা দিবার জন্য 
আহ্বান করিলেন ; এবং তিনি একখানি ন্যায় গ্রন্থ 
সম্মুখে রাখিয়া! একটি লৌহশলাকা দ্বারা এ গ্রন্থের 
উপরিভাগ হইতে বিদ্ধ করিলেন | এ গ্রন্থের যে 


বাসুদেব ফার্ধভৌম। ৫ 


পত্রটি সর্বশেষে শলাকাবিদ্ধ হইল,তিনি বাস্বদেবকে 
দেই পত্রের অর্থ করিতে বলিলেন। বাস্থদেবের 
সমস্তই কষ্টস্থ ছিল, সুতরাং, এ পত্র আৰৃস্তি 
করিতে ও ব্যাখ্যা করিতে তাহার কিছুমাত্র ক্রেশ 
হইল না। এইরূপে সাত আট বার শলাঁকাব্দ্ধি 
পত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, বাস্থদেব আপন অধ্যাপককে 
এরূপ প্রীত করিলেন যে, তিনি উহাকে 'দার্বব- 
তোৌম” এই উচ্চতম উপাধি প্রদান করিলেন । এই 
উপাধির অর্থ এই যে, ন্যায় গ্রন্থের সমস্ত ভূমিতে 
অর্থাৎ সকল স্থলেই বাস্থদেবের সমান অধিকার 
হইয়াছে । তৎকালে এঁরূপে শলাকাবিদ্ধ করিয়া যে 
পরীক্ষা লওয| হইত, তাহাঁর নাম শলাকা পরীক্ষা । 
অতি অল্প লোকই এই পরীক্ষায় বাস্থদেবের ন্যাষ 
কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। 

বাস্থদেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়। সর্বত্র প্রথিত 
হইলেও, মৈথিলেরা তাহাকে কোনও পুস্তক 
লইয়! দেশে প্রত্যাগমন করিতে দিলেন না। এমন 
কি, তিনি ম্বদেশে প্রতিগমন করিতে চেষ্টা 
করিলে, তাহার প্রণক্নিশের জন্যও কেহ কেহ 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । এই সকল ব্যাপার অবগত 
হইয়। বাস্রদেব অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং 
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আপাততঃ নবদ্বীপ গমনের আশা পরিত্যাগ করিয়! 
বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কাশী যাত্রা করিলেন। 

তিনি দেশে আসিলেন না দেখিয়া, মিথিলা- 
বাসীরা তাহার উপর আর কোনও উপদ্রব করিল 
ন1। অনন্তর,তিনি কাঁশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন কালে, 
স্থৃতিপথে অঙ্কিত স্ায়গ্রন্থগুলি একে একে লিখিয়! 
লইলেন ; এবং কিছুদিনের মধ্যেই বেদীন্তের পাঠ 
সমাপ্ত করিয়া, নবদ্ীপে পুনরাগমন পূর্বক ন্যায়- 
শাস্ত্রের চতুষ্পাটা খুলিলেন। তীহার অধ্যাপনী- 
কৌশলে মুগ্ধ হইয়া নানাদেশীয় ছাত্রবৃন্দ তীহারই 
চতুষ্পাগীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । তদবধি 
প্রবর্তিত হইল। 

বাঙ্গীলাদেশের সর্ববপ্রধান গ্রস্থকারগণ, আপনা- 
দিগকে বাস্্রদেবের ছাত্র বলিয়। শ্রাঘা। করিতেন। 
প্রসিদ্ধ স্ায়টাকাকার রঘুনাথ শিরোমণি, ম্মৃতি- 
সংগুহকার রঘুনন্দন ভট্টীচার্য্য, তন্ত্রসংগৃহকর্তী 
কষ্ণান্দ আগমবাগীশ, এবং বৈষ্ণবমত প্রবর্তক" 
চৈতন্যদেবও তীহীর সর্বপ্রপ্নান ছাত্র বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। 

এইরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে কা্ধয করিয়! বাস্থ- 
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দেব বাঙ্গীলাঁদেশে সর্বপ্রথম স্ায়শান্ত্রের অধ্যাপক 
ও স্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকার হইয়। ভূয়সী খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া,জীবনের শেষাংশে পুরুষো- 
ভমে অবস্থিতি করেন। চৈতন্যদেবও সন্ন্যাসাশ্রম 
গুহণ পূর্বক তথায় উপস্থিত হইলে, বাস্থদেব 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া, কিছু দিন ধর্মচর্চচায় 
অতিবাহিত করিয়া মানবলীল। সম্বরণ করেন। 


৮ চরিতমাল]। 
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১২২১ সালে কলিকাতা। মহানগরীতে কায়স্থকুলে 
রামগোপাল ঘোষেব জন্ম হয়। তীহার পিতা 
গোবিন্দচন্্র ঘোঁষ সামান্যরূপ কর্ম করিয়া! অতি 
কষ্টে আপন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ 
করিতেন । 

রামগোঁপাঁল পঞ্চম বর্ষ বয়এক্রম কালে পাঁঠ- 
শালায় প্রবিষ্ট হন। ছুই বরের মধ্যেই,যত্বপূর্র্বক 
তৎকালপ্রচলিত পাঠশালার পাঠ সমাপন করেন। 
তাদ্র্শনে তাহার পিত। তাহাকে ভাল করিয়া 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার মানসে স্থপ্রসিদ্ধ 
শের্কোর্ণ নামক সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
করিয়া দেন॥ এ সময়ে, কলিকাতায় বালক- 
দিগকে ইংরাজী ভাষার শিক্ষাদান বিষয়ে, শের্কোর্ণ 
সাঁহেবেরই সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। 
তত্কালে, এতদ্দেশীয় অনেক লোকের সন্তানগণ 
এ সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্থশিক্ষিত ও 
কার্য্যক্ষম হইতেন। 

শের্কোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপিত হই- 


বরামগোপাল ঘোষ । ৯ 


বার অনেক দিন পরে, কতিপয় দেশহিতৈষী 
বিদ্যোৎসাহী দেশীয় ও ইউরোপীয় মহানুভবের 
প্রধত্ে ও প্রভূত অধ্যবনায়ে হিন্দুকীলেজ সংশ্থাপিত 
হয় এ বিদ্যালয়ে যেসকল ছাত্র অধ্যয়ন করিত, 
তাহাদের মাসিক বেতন ৫২ টাকারও অধিক 
ধার্ধ্য ছিল। গ্বতরাং ধনশালী লোকের বাঁলক- 
গণই এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইত। 

রামগোপাল অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। 
লেখ+পড়া শিক্ষার জন্য তাহার আন্তরিক যত্ব ও 
অনুরাগ ছিল ; এই কারণে স্বসম্পকাঁষেরা তীহার 
পিতাকে অনুবোঁধ করিয়া বলেন যে, রাম- 
গোপাল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, ইহাকে বদি 
তুমি কিছুকাল হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করাইতে 
পান, তাহা হইলে, তোমার এই পুত্র দেশের 
মধ্যে একজন অদ্বিতীয় লোক হইবে । যদিও 
বামগোপালের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, 
তথাপি তিনি স্বীয় বন্ধুবান্ধবের নির্বন্ধাতিশয়ে 
'রামগোপালকে হিন্দুকালেজে প্রবিষউ করিয়া 
দেন। তৎকাঁলে* রাষগৌপালের বয়ঃক্রম প্রায় 
দশ বসর। তিনি হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া 
নিরতিশয় মত্ব ও গ্রভৃত অধ্যবসায় সহকারে 
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অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । তাহার শিক্ষাবিষয়ে যত্ত্ব 
ও আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, কালেজের শিক্ষকগণ ও 
অধ্যক্ষের! তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। 
বিশেষতঃ বিদ্যোৎসাহী হেয়ার সাহেব মহোদয় 
রামগৌপালের বুদ্ধির প্রাখ্ধ্য ও ইংরাজী ভাষায় 
বিশুদ্ধরূপে কথাবার্তা কহিবার ক্ষমতা অবলোকন 
করিয়া, তীহাঁকে বিদ্যালয়ের সকল বালক অপেক্ষা! 
অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। 

কিছু দিন পরে হেয়ার সাহেব রামগোপালের 
পিতার ছুরবস্থার কথা অবগত হইয়া, রাম 
গোঁপালকে বিনা বেতনে কীলেজে অধ্যয়ন করি- 
বার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে রামগোঁপাল 
পরম আহ্লাদিত হইয়া, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত 
পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
তিনি হিন্দুকালেজের যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করিতেন, তখন সেই শ্রেণীর সর্ধপ্রধান ছাত্র 
বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কোনি ছাত্রই, কি 
ইংরাজী সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি গণিত, কি 
মনোবিজ্ঞান, কি দর্শন, কোনও শাস্ত্রেই ভীহাঁর 
সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তীহার বুদ্ধি সকল 
বিষয়েই ভুল্যরূপে স্ফূপ্তি পাইত, কখনই কোনও 
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বিষয়েই প্রতিহত হইত না। তীহার এইরূপ 
অসাধারণ ক্ষমত! দর্শনে, কালেজের শিক্ষকগণ 
তাহাকে সাঁতিশয় স্সেহ করিতেন। তিনি সপ্তদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম কালে কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

রামগোপাল কাঁলেজ পরিত্যাগ করিয়া, সাংসা- 
রিক কষ্ট নিবারণার্থ বিষয়কর্্নে প্রবিষউ হইবার 
জন্য অভিলাধী হইয়াছেন, এমন সময়ে, জোসেফ্‌ 
নামক এক ইহুদি সার্থবাহ, কল্ভিল. নামক 
হৌসের আগার্সন নামক একজন কর্মাধ্যক্ষ 
সাহেবকে বলেন যে, আমার এক জন ইংরাজী 
ভাষায় স্ত্রশিক্ষিত দেশীয় কন্মচারী নিযুক্ত করিবার 
বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে । ইহা! শুনিয়া, তিনি 
হিন্দুকাঁলেজের কৃতবিদ্য এক ছাত্রকে জোসেফের 
নিকট প্রেরণ করিবার জন্য কালেজের তত্বীব- 
ধায়ক হেয়ার সাহেবকে অনুরোধ করেন। 
হেয়ার সাহেব রামগোপালকে সাঁতিশয় ভাল 
বাসিতেন, তজ্জন্য তিনি, রাঁমগোঁপালকেই 
'জোৌসেফের নিকট প্রেরণ করেন। জোসেফ্ও 
রামগোপালের কার্ধ্যঙক্ষতা ও বিদ্যাধভার পরিচয় 
পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। রামগ্োপাল 
এ কার্যে প্রবিষউ হইবার কিছুদিন পরে, জোসেফ, 
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তাহার হৌসের যাবতীয় কার্ধ্যভার রামগোঁপাঁলের 
হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইংলগ যাত্রা করেন। 
রামগোপাল প্রভুর ব্যবসায়ের সকল বিষয়ের 
ভাঁর গ্রহণ পুর্ববক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম 
করিষা তদীয় হৌসের যাবতীয় কার্য্যের উন্নতি- 
সাধনের জন্য সাঁতিশয় যত্ববাঁন হইয়াছিলেন। 
তাহার সৌভাগ্যক্রমে ও অলৌকিক অধ্যবসায়ে 
প্রভুর হৌসের সকল কার্যেরই বিশিষ্টরূপ 
উন্নতি হইয়াছিল । কিয়দ্দিবদ অতীত হইলে পর, 
তীয় প্রভু ইউরোপ হইতে প্রত্যারুন্ত ভ্ইয়া 
দেখিলেন যে, রামগোপাল তাহার হৌসের নকল 
বিষয়েরই বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিযাছেন। 
তদ্দর্শনে তিনি রামগোপালকে পূর্বাপেক্ষ। সমধিক 
ভাল বাঁদিতে ও বিশ্বাম করিতে লাগিলেন। 
কিছুদ্রিন পরে» কেল্সল্‌ নামক এক সাহেব 
জৌসেফের সহিত ব্যবসাঁষকা্যে প্রবৃত্ত হন। 
রামগোপাল এ হৌসের মুচ্ছদ্দীর পদে নিযুক্ত 
হইয়। মনঃসংযৌগপুর্ববক সকল কার্ধ্য অবাধে সমাধা ' 
করিতেন। কিছুদিন পরে জোমেফ্‌ ও কেল্সলের 
পরম্পর মতভেদ হইলে পর, উভয়ে স্বতজ্্রভাবে 
কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। রামগোপাল তাহার 
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পরম হিতৈধী আার্সন সাহেবের সহিত পরামর্শ 
করিয়া কেল্দলের সহ কাধ্য করিতে লাগিলেন । 
তিনি সমধিক যত্র ও অধ্যবসায় সহকারে কার্্ 
নির্বাহ করিয়া, অভিনব প্রভুর সাতিশয় বিশ্বাস- 
ভাঁজন হইয়াছিলেন। অনন্তর, কয়েক বৎসর পরেই, 
রামগোপালও এ হৌসের অংশভাগী হইলেন, 
এবং এ হৌসের নাম “কেল্মল্‌ ঘোষ এগ্ড 
কো” হইল। 

এইরূপে তিনি হৌসের অংশ প্রাপ্ত হইয়া, 
বহু সম্মান ও বহু সম্পত্ির অধিকারী হইয়! 
উঠেন । কিছুদিন পরে, তিনি বঙ্গদেশীয় বণিক 
সমিতির সভ্যপদে মনোনীত হয়েন। দরিদ্রপস্তান 
রাঁমগোপাল এবপ সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইলেও, 
এবং অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও, তাহার 
চালচলনের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার 
যেরূপ প্রভূত ধনোপার্জন হইতে লাগিল, 
তদ্ুপযুক্ত ব্যয় করিতেও তিনি কিছুমাত্র কু্িত 
হইতেন না। 

১২৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি নির্বিবিন্ধে ব্যবসায় 
কার্যে প্রবরত ছিলেন। অতঃপর ইংরাজদের 
ব্যবসায় কার্য্ের অত্যন্ত বিশ্ব ঘটিয়াছিল। এমন 


চি 
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কি, ছুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত অনেক ইংরাজবণিকের 
বাণিজ্য কার্ধ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। 
হৃতরাং রামগোপালেরও ব্যবসায় কার্য্যের এরূপ 
অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি, আপন প্রাপ্য টাকার 
বিল বিলাঁতে প্রেরণ করেন ; কিন্তু এদেশে ব্যব- 
সায়ের বিবিধ অস্থবিধানিবন্ধন সেই বিলের টাকা 
প্রাপ্ত হইবেন কি না, তদ্বিষয়ে তিনি সংশয়ারূউ 
হুইয়াছিলেন ॥ এ টাঁকা ন৷ পাইলে তাহাকেও 
একবারে পথের ভিখারী হইতে হইত, সন্দেহ 
নাই। 

এ সময়ে, অনেকেই তীঁহাকে যাবতীয় ষম্প্তি 
(বেনাঁমী ) অর্থাৎ হস্তাস্তরিত করিয়! রাখিবার 
নিমিত্ত উপদেশ দেন; কিন্তু উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণ, 
রামগোপাল এঁ পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই । তিনি 
বলিলেন, বিষয় হস্তান্তর করিয়া উভভমর্ণকে বঞ্চনা 
করা অতি নীচের কার্য । খণপরিশোধার্থ যদি 
আমায় সর্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়, তাহাঁও আমি 
করিব। অন্যান্য লোকের মত উত্তমর্ণকে প্রব”' 
চন! করিবার জন্য আমি কখনই বিষয় হস্তীস্তরিত 
করিব না । এই কথা সর্ধত্র প্রকাশিত হইলে 
পর, সকলেই রামগৌপালকে ধন্যবাদ দিতে 


রামগোপাল ঘোষ । ৯৫ 


লাগিল । যাহাহউক, সৌভাগ্যক্রমে,তিনি বিলাতি 
হইতে বিলের অনুযায়ী সমস্ত মুদ্রা! প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। দেশীয় মহাঁজনগণের খণপরিশোধার্থ 
তাহাকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। 
তদনস্তর কেল্সল্‌ সাহেবের সহিত মতভেদ 
হওয়ায়, রামগোপাল ভীহার সহিত সংশ্রব পরি- 
ত্যাগ করেন। এ সময়ে, তিনি আপন অংশের 
প্রাপ্য লাভন্বরূপ ছুই লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হন 
অতঃপর রামগোপাল কিছুকাল কোনও বিষয়কন্মে 
ব্যাপৃত ছিলেন না। এ সময়ে, গভর্ণমেন্ট 
তাহাকে মাসিক সহস্র টাকা বেতনে, কলিকাতার 
ছোট আদালতে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করি- 
বার নিমিভ মানস করিয়াছিলেন । কিন্তু গভর- 
মেণ্টের অধীনে চাকরী শ্বীকার করিলে, তিনি, 
প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাকালে গভণণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
কোনও কথা বলিতে পারিবেন না; স্তবাং 
্বদেশের হিতসাধন কার্ধ্যে বিরত থাকিতে হইবে, 
এজন্য, প্রথমতঃ এঁ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; 
পরে নিতাস্ত অনুবোধপরতন্ত্র হইয়! এ কার্ষ্যে 
প্রর্ৃত্ব হইতে স্বীকার করেন। 
ইতিমধ্যে ইউরোপ হইতে আতার্সন্‌ সাহেব: 


১৬ চরিতমাল। 


রামগোপালকে স্বয়ং হৌস করিতে পরামর্শ দেন ; 
এবং স্ীয় ভ্রাত্পুত্রের ও রামগোপালের নামে 
বিলাতে এক হৌস সংস্থাপিত করেন। & হোসের 
নাম “আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং” হইয়াছিল । 
এঁ ব্যবসায়ে তাহার উত্তরোত্তর প্রচুর অর্থোপার্জন 
হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যাব্ভাঃ বুদ্ধিমতাঁ, 
কার্যদক্ষতা ও স্জনতা প্রভৃতি গুণগ্রামে কি 
দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকল লোকেই বিষুগ্ধ 
হইতেন) বিশেষতঃ, তিনি উভমর্ণগণের সহিত 
সাতিশয় সদ্যবহার করিতেন, স্থৃতরাং, সাহার 
ব্যবসায়েরও উত্তরোত্তর সমুন্নতি হইয়াছিল | 
রামগোপাঁল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া! যখন 
সর্বপ্রথম বিষয়কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন, তখনও ক্ষণ- 
মাত্র সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া, বিদ্যানুশীলনে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। অবসর পাইলেই, তিনি, 
ইংরাজী ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থ সমূহের 
অনুশীলন করিতেন; এবং প্রতিদিন, স্বকীয় 
ভবনে বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া, নানা- 
বিধ উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী পুস্তকের আলো- 
চন করিতেন। এতঘ্যতীত, তিনি প্রতি শনি- 
বারে, হিন্দুকালেজে উপস্থিত হইয়া, প্রথম শ্রেণীর 
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ছাঁত্রগণের সহিত বিবিধ ইংরাজী সাহিত্য পুস্ত- 
কের চর্চা করিতেন । 

এ সমযে "জ্ঞানান্বেষণ” নাঁমে এক সংবাদপত্র, 
ও (রায় কিশোবীর্ঠাদ দিত দ্বারা সম্পাদিত) বঙ্গ- 
দর্শন নামক অন্য এক সংবাদপত্র, প্রচারিত হইত ॥ 
এ ছুই সংবাঁদপত্রেই, তিনি, দেশীয় বাণিজ্য 
ও রাজনীতি লন্বন্ধবীয বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। 
তৎুকালে নানাঁদেশ হইতে ব্যবসায়ের যে সমস্ত 
দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ 'কপিকাঁতাষ আইহীক্গ ভউত্‌_ 
তাঁহার শুল্ক থাঁক। উচিত কি না? গবর্ণমেন্ট 
যখন এ ব্ষিষের আন্দৌলন করেন, তখন রাম- 
গোঁপাল এ সন্বদ্ধে ম্যায় অন্তাঁয় দেখাইয়1 সংবাঁদ- 
পত্রে বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ( 
রামগোপালের রচিত বাঁগিঙ্গ্যবিষমক প্রবন্ধ গুলিতে 
সাধারণের সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। তৎ- 
কালীন উচ্চপ্দাভিযিস্ত রাঁজপুরুষেরা, দেশীয় 
লৌকের অভি প্রায় অবগতির জন্য, খে সংবাঁদপদ্ধ 
মত্পুর্বক পাঠ করিতেন, এবং স্ুক্নানুসূক্ষনরূপে 
হ্যাঁয় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইতেন । 

তরে সমযেই তিনি এবং তাহার কয়েক ভন 
রন মিলিত হইয়া, “ছলিকাঁতা৷ মহানগর্মীতে, এক 
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সভ1 সংস্াপিত করেন। তথায় রাজকার্ধ্য সন্বন্থীয় 
নাঁনাবিষয়ের সমালোচনা! হইত। রামগোৌপা'ল 
এই সভার একজন প্রধান উদেযাগী ও প্রধান বক্তা 
ভিলেন। কিছুকাল পরে, এই সন্ভাই “ত্রিটিষ 
ইপ্ডিয়ান সোসাইটি নামে অভিহিত হুয়। এ 
সভায় বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া 
ছিল। 
তৎকাঁলে ফৌজদাঁরী আইনের একটি পাখু 
লিপি গরর্ধটোমপ্েস বিচউক্াদিনে ছিল) তাহাতে, 
লাহেব ও দেশীয়দিগকে একই নিয়মের অধীন করা 
উচিত, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। সাহেবের! 
ইহাঁতে অত্যন্ত অধস্তৌষ প্রকাশ করেন ; এবং 
এ পাঙুলিপি যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, তদ্দিষয়ে রাম- 
গোঁপালই একজন প্রধান উদেযাগী, ইহ অবগত 
হইয়?, তাহার প্রতি সাঁতিশয় বি্দবেয় ভাব প্রদর্শন 
করেন । মহামতি রামগোপাঁল আত্মপক্ষ সমর্থন ও 
সাহেবদের অস্বাভাবিক ভাবের বণন করিয়া এক 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়। মুকিত করেন। সাহেবের! 
এ আইনকে “ব্রাক ফ্যাক্ট” বলিতেন । 
রাষগোপাল একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও 
হিন্দুসমাহজ্ঞর সম্মানিত ব্যদ্ি ছিলেন। তিনি তঞ- - 
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কালীন শিক্ষাসমাঁজের একজন সদস্য ছিলেন; 
পরে কলিকাতার ডিট্রিক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
ও কৃষিতত্ববিষয়ক সমিতির, এবং ব্রিটিষ ইত্ডিয়ান 
এসোনিএসনের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। অনস্তর 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি তাহারও 
একজন সভ্য হইয়াছিলেন। রামগোপাঁল ১৮৬১ 
খঃ অবে বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যপদে মনোনীত হয়েন । 

অনেক দরিদ্র বালক তাহার অর্থসাহায্যে লেখা 
পড়া শিখিয়] কৃতবিদ্য হইয়াছিল । পরীক্ষোতীর্ণ 
ছাঁত্রগণের উৎসাহবর্ধনার্থ, তিনি, কখন স্বর্ণপদক, 
কখন বা! বহুমূল্য পুস্তকাদি, এবৎ কখনও ব1 
প্রচুর অর্থ, পারিতোধিকম্বরূপ প্রদান করিতেন । 

শিক্ষাবিভাগের সব্ববাধ্যক্ষ দেশছিতৈষী মহামতি 
বেধুন সাহেব,ভারতবর্ষের অবলাগণের অজ্ঞানান্ধ- 
কার দূরীকরণ মাঁনসে, সর্ধবপ্রথমে কলিকাতায় 
এক বালিকাবিদ্যালয় হ্ছাপিত করেন । দৃঢ়মতি 
রামগোপাল সমাজের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, 
এ বিদ্যালয়ে স্বীয় দুহিতাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবিউ 
করিয়া দেনঃ তগ্সিমিভ হিন্দুসমাজে তাহাকে 
অনেক লাঞ্ন৷ সহ্য করিতে হইয়াছিল। 
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£ঁ সময়ে গভর্ণর জেনারল বাহার ও বঙ্গের 
শাসনকর্তা প্রভৃতি প্রধান প্রধন রাজপুরুষ- 
গণের সহিত, তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সৌহদ্য 
ছিল। এজন্য, যখন যে স্থানে কোন প্রকার রাজ- 
নীতিসম্বন্ধীয় সভার অধিবেশন হইত, তথায় 
রামগোপাঁল আঁহৃত হইতেন; এবং তিনিও স্বীয় 
অসাধারণ বাগ্সিত1 দ্বার প্রস্তাবিত বিষয়ে তর্ক 
বিতর্ক করিয়। নিজ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেন । 

১২৬০ সালে, কোম্পানির সনন্দ পরিবর্তনের 
এবৎ ভারতবর্ষায় শাঁসনপ্রণালী সংশোধনের 
প্রস্তাব সময়ে দেশীয়দিগকে ভারতবষীয় “সিভিল 
সার্ভিস"্পদে নিযুক্ত কর] উচিত কি না, পার্লিয় 
মেন্ট সভায় এতদ্বিষয়ের আন্দোলন হইলে, 
কোঁনও বিখ্যাতনামা সাহেব পার্লিয়ামেণে 
বক্তৃতা কালে এ বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্ক 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যে, দেশীয় কৃতবিদ্য- 
গণকে এ পদ প্রদান করিলে, ইত্রাজদের শক্র- 
বৃদ্ধি কর। হইবে। এতচ্ছবণে স্থবিজ্ঞ রামগোপাল 
টাউন্হলে এক সভা! আহ্বান করেন। এ সভায় 
দেশীয় বহুমংখ্যক সন্ত্রান্ত লৌক সমুপস্থিত হইলে 
পর, তিনি ভারতবর্ষীয় তুশিক্ষিতগণের “পিভিল- 
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সার্ভিস পদ পাওয়া উচিত, ইহা প্রতিপন্ন করি- 
বার জন্য, এক হিতগর্ভ ও সুদীর্ঘ ব্ততা করেনঃ 
এবং ভারতবাসীদিগকে উচ্চশিক্ষ। প্রদান করিয়! 
উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত করা যে, রাজনী তিবিরুদ্ধ, 
ইহা তিনি সম্যকরূপে বুবাইয়। দেন। 

তাহার বক্তুতা শুনিয়। সভাস্থ সকলেই পরম 
আহ্বাদিত হয়েন; সভাপতি রাজ রাধাকাস্ত 
দেব বাহাঁছুর রামগোঁপালকে যথেষ্ট আশীব্বাদ 
করিয়া বলেন, “তুমিই আমাদের দেশের যথার্থ 
হিতাকাঁজ্ষী ও দেশীয় লোকের ভূষণন্বরূপ॥ 
সম্প্রতি তোমার তুল্য সদ্বক্ত1 ভারতবর্ষে দ্বিতীয় 
আর কেহই নাই। তুমি এই রূপে চিরদিন 
স্বদেশের হিতসাধন কর 1৮ 

পরে এঁ সকল বক্তৃতা পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত 
হুইয়। দেশে বিদেশে প্রেরিত হয়। তদানীন্তন 
সংবাদপত্রের সম্পাদকের] রামগোপালের বক্জুত। 
স্বীয় শ্বীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করেন; এবৎ তদীয় স্বদেশহিতৈষিত1 ও রচনা- 
শক্তির ওজস্থিত* প্রভৃতি গুণ সমূহের যথেষ্ট 
প্রশৎসা করেন । ফলতঃ) কি দেশীয়, কি বিদে- 
শীয়, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, 
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অদ্যাপি কোনও ভারতবাসীর ইৎয়াঁজী ভাষায় 
এরূপ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা হয় নাই। ইংলণ্ডের 
রাজমন্ত্রীরা এ বক্তৃতা পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধীয় সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হন। 

&ঁ সময়ে, কলিকাতার যিউনিলিপাঁল কমিী, 
নিমতলাঁর ঘাঁটে যে শবদাঁহ হয়, তৎ্পরিবর্তে, 
দ্বরবর্ভা অন্য এক স্থান মনোনীত করেন। এই 
লতবাদে হিন্দরধর্মীবলম্বী লৌকমাত্রেই ধর্মলোপ 
হইবার আশঙ্কায় অতিশয় ব্যাকুল হন। হিন্দুদের 
ভীত হইবার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতার 
দক্ষিণাঁৎশে অতি দূরে শবদাছের ঘাট নির্ধারিত 
হইলে, অস্ত্যে্িক্রিয়। সম্পাদনের বিশেষ অসু- 
বিধা ঘটিবে; কিন্তু মিউনিসিপাল কমিটী তদ্বিষয়ে 
কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। কলিকাঁতাবাসী 
হিন্দুগণ স্বধর্মাোলোপকর এই আসন্ন বিপদ হইতে 
পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, হিন্দুধর্ম রক্ষা 
করিবার অভিপ্রায়ে রাষগোপাঁলের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন।' তিনিও দেশীয় হিন্দ্গণের মানসিক কষ্ট 
নিবারণীর্থ, বদ্ধপরিকর হুইয়+ স্বীয় ওজস্থিনী 
বক্তৃতাদঘার1, অখণ্য যুক্তি প্রদর্শনপুর্র্বক মিউ- 
নিসিপাল কমিটীর ভ্রম দেখাইয়] দিলেন; এব 
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ভাহাদিগকে প্রস্তাবিত বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য করিলেন। এজন্য, কলিকাতাবাসী শিক্ষিত 
হিন্দুমাত্রেই অদ্যাপি সেই মহান্থভব রামগোপা- 
লের যথেষ প্রশংসাবাদ করিয়। থাকেন । 

রামগোৌপাঁল নিরস্তর দেশহিতকর কার্যে 
যত্বুবান ছিলেন । তিনি ভারতবর্ষে লৌহ্বর্ত্র 
প্রচলন জন্য এঁ বিষয়ের অনুষ্ঠাতৃগণের সহিত 
যোগ দেন, এবং দেশীয় লোকের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথমে লৌহবর্্ কোম্পানির অংশ ক্রয় 
করেন। 

সিপাহীবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশীয় লোকের 

বির্রোহিগণের সহিত যোগ দিয়াছিল বলিয়1, 
গভর্ণমেণ্টের যে ভুল সংস্কার জন্মিয়াছিল, রাখ- 
গোপাল তীহাদের চিত্তপট হইতে তাহা অপনয়- 
নার্থ সাঁতিশয় যত্ব পাইয়াছিলেন। 

তিনি গর্ভধারিণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি- 
তেন। জননী যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তদ্বিষয়ে সাঁতি- 
শয় যত্ববান ছিলেন । 

রামগোপাল অতিশয় অমারিক, সুশীল, সত্য- 
বাদী"ও নিরছঙ্কার ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি 
স্বসম্পকীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত লাক্ষাৎ করিতে 
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যাইতেন। তীহাঁরাও সাক্ষাৎ করিতে আঁসিলে, 
তিনি তাহাদের যথোচিত সমাদর কবিতেন, এবৎ 
কথোপকথন সময়ে কখনও আত্মশ্লাঘা করিতেন 
না। তিনি সর্ধদাই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। কি 
আত্মীয়, কি অনীত্বীয়, কেহ কখনও তাহার নিকট 
আসিতে সঙ্কুচিত হইত না| 

তিনি মৃত্যুর পূর্বে যাবতীয় সম্পত্তির বিনি- 
য়োগ করিয়া যান। তীহার ত্যক্ত সম্পত্তির মুল্য 
প্রায় তিন লক্ষ টাকারও অধিক । তন্মধ্যে, তাঁহার 
বিধবা পত্বী ও অন্যান্ত পরিবারদিগের ভরণ- 
পোবণীর্থ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ডিষিকট 
দাতব্য ঠিকিৎসালয়ে বিংশতি সহজ মুদ্রা ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চতারিংশৎ সহশ্র মুদ্রা অর্পণ 
করেন; এতন্তিম্ন শ্বসম্পকীয় ও বন্ধুবান্ধবগর্ণকে, 
যে চলিশ সহত্ত মুদ্রা খণ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহ। হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়! যাঁন। 

অনন্তর ১২৭৫ সালে বাগ্সিপ্রবর রামগোপাল 
ঘোঁষ চতুরধিক পঞ্চাশ, বর্ষ বয়ঃক্রম কালে; 
কলেবর পরিত্যাগ করেন। 


সস 
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বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী লক্গমীচাপড় নামে 
' এক সামান্য গ্রাম আছে। তথায়, প্রায় ছুই শত 
বর্ধ অতীত হইল, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, অদ্বি- 
তীয় নৈয়ায়িক, গদাধর ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম জীবানন্দ পাঠক (ভট্টাচার্য্য) । 

গদাধর অব্টম বর্ষে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করিতে আর্ত করেন, এবং যত্ব ও অবিশ্রীস্ত 
পরিশ্রম সহকারে কতিপয়, বৎসরের মধ্যেই, 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কীর, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও 
পুরাণ সমূহ, অধ্যয়ন করিয়া, অসাধারণ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। পাঠাবস্থাতেই, তিনি সর্বত্র অধ্যা- 
পকস্ভাঁয় এ সকল শাস্ত্রের বিচারে জয়লাভ 
করিতেন। 

উল্লিখিত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াও, 
গদাধরের জ্ঞানপিপাঁস! চরিতার্থ হয় নাই। তিনি, 
হ্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্ মানস করিলেন ; 
কিন্ত তৎকাঁলে বাঙ্গীল। দেশের সর্বত্র স্যায়শান্ত্রে 
ব্যবসায় ছিল নাঁ। এঁ সময়ে বাঙ্গালা দেশের 


তত 
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মধ্যে নবদ্বীপেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত) 
এজন্য তিনি নবদ্বীপাঁভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

ততৎকাঁলে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণের মধ্যে 
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্তেরই সব্ধত্র সবিশেষ প্রতিপত্তি 
ও প্রাধান্য ছিল। তীহাঁরই চতুপ্পাচীতে নান! দেশ 
হইতে ছাত্রসমূহ আসিয়া স্যায়শস্ত্র অধ্যয়ন করিত। 
তজ্জন্য গদাধরও তীহারই চতুষ্পাঁচীতে অধ্যয়নার্থ 
প্রবিষউ হইলেন । তথায় তিনি, কয়েক বৎসর অহ- 
নিশ সাতিশয় যত্ব ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে 
ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, এ শাস্ত্রে সম্যক্‌ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। 

তিনি মধ্যে মধ্যে তদীয় অধ্যাপকের সমভি- 
ব্যাহারে দেশবিদেশে অধ্যাপকসভায় নিমন্ত্রিত 
হইয়াযাইতেন। তথাঁয় তিনি ন্যায় শাস্ত্রের বিচারে 
সভাস্থ নৈয়ায়িক পণ্ডিতমগ্ডলীকে পরাস্ত করিতেন। 
গদীধরের অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। সেই 
বলেই তিনি পণ্ডিতসভায় বিচারে কখনও পরাজিত 
হইতেন না। পণ্ডিতগণ গদাধরের সহিত বিচার 
করিতে ভীত হুইতেন। তীয় অধ্যাপক গদী- 
ধরের অলৌকিক বুদ্ধি, অলৌকিক বাকৃপটুতা, 
ও অলৌকিক তর্কশক্তি দেখিয়া) ধলিতেন ঘে, 
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আমার অবর্তমানে গদাধর নবদ্ধীপের নাম রাখিতে 
পারিবে । 

কিয়দ্দিবস পরে, গদাধর পাঠ সমাপন ও 
উপাধি গ্রহণ না করিয়াই কোনও বিশেষ কাধ্যবশতঃ 
স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এ সময়ে তদীয় অধ্যাপক 
হব্লিরাম তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু হয়। তাহার দেহা- 
ত্যয়ের পূর্বে, তদীয় সহ্ধর্টিণী তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করেন যে,“উপযুক্ত সন্তানাদি কেহ নাই, তোমার 
চতুষ্পাঠী কে রক্ষা করিবে” | ইহা! শুনিয়া তিনি 
উত্তর করেন, “আমার ছাত্রবর্গের মধ্যে গদাঁধর 
অসামান্য বুদ্ধিমান্‌। যদিও তাহার পাঠ সমাপ্ত 
হয় নাই, কিন্তু তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ ; নে 
সমগ্র ন্যায়শাস্ত্ব অবাঁধে অধ্যাপনায় সমর্থ হইবে ; 
অতএব তুমি আমার অবর্তমানে গদাধরকেই আমাৰ 
চতুগ্পাঠীর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিবে, ইহার 
অন্যথ! ন। হয়”? | 

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত লোকাঁন্তরিত হইলে 
পর, বিদ্যোৎ্সাহী নবদ্বীপাধিপতি অনুসন্ধান দ্বার! 
সবিশেষ সমস্ত অব্গত হইলেন, এবং লক্ষবীচাপড় 
গ্রাম হইতে গদীধরকে আনয়ন পূর্বক, এঁ চতু- 
স্পাঠীর অধ্যাপন। কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন | 


২৮ চরিতয়াল!। 


গদাধর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন বটে, 
কিন্তু কোনও বিদ্যার্থ তাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতে স্বীকার করিল না! 

তৎকালে এপ প্রথ! ছিল যে, অধ্যাপক ব 
তীহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ কোনও উপাধি- 
ধারী বা গ্রস্থকর্তা না হইলে,সহস! কোনও বিদ্যার্থা 
তাহার নিকট পাঠ করিতে সম্মত হইত না। 
গদাধরের পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহই উপাধিধারী 
অধ্যাপক বা গ্রস্থকর্তা ছিলেন না, এবং তিনিও 
নবদ্বীপে কোনও উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) এই 
হেতু বশতঃ তদীয় উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে যে 
সকল ছাত্র উপস্থিত ছিল তাহারা গদাধরের 
নিকট অধ্যয়ন করিতে অসম্মত হইয়া, তৎ- 
কালীনের অতি বৃদ্ধ স্মপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ 
তর্কীলঙ্কার ও অন্যান্য অধ্যাপকের চতুষ্পাীতে 
প্রবিউ হইতে লাগিল । 

ইহ দেখিয়া, তাহার মনোমধ্যে অত্যন্ত ছুর্ভা- 
বনা উপস্থিত হইল । তিনি মনে যনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, এতাবৎস্থদীর্ঘ কাল অনন্য- 
মনা ও অনন্যকর্্মা হইয়া, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত 
পরিশ্রম করিয়া, যে ছুর্ববোধ ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা 


গদাধর ভট্টাচার্ঘ। ২৪ 


করিলাম, কোনও বিদ্যা্থী যদি আঁমাঁর নিকট 
তাহা অপায়ন কবিতে সম্মত হইল না, তবে আমার 
সকলই নিক্ষল। এত দিন আঁশ। করিয়াছিলাঁম 
যে, দেশীয় বিদ্যার্থিদিগকে নূতন প্রনালীতে অতি 
সহজে গল্পচ্ছলে ও কৌশলে দুরূহ ন্যায়শাস্ত 
শিখাইব, এবং দেশের মধ্যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ 
অপেক্ষা সমধিক প্রশংসার ভাজন হইব | এই 
প্রত্যাশাষ, ছুর্রোধ ন্যায়শীস্ত্র যাহাতে পাঠার্থা- 
দিগের সহজে বোঁধগম্য হয়) তজ্জন্য আমি কত 
প্রনার টাক| ও টিপ্লনী প্রস্তুত করিযাছি ও করি- 
তেছি; যদি তাহা অনন্তবনিগণকে অধাযন 
করইতে ন! পারিলাম, তাহা হইলে আমার সক- 
লই পণ্ড হইল। 

গদাধর অতি অধ্যবপাঁয়শীল ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
লোক ছিলেন। এইরূপ ছুর্বটনাতেও তিনি 
ভগ্রোদ্যম না হইযা মনে মনে বিবেচন! করিলেন 
যে, যে পর্য্যন্ত বিদ্যার্ঘিগন আমর বিদ/1 বুদ্ধির 
পরি5য় ন। পার, দে পর্যন্ত কেহই আঁমার নিকট 
অধ্যয়ন করিতে সর্থত হইবে না । এইরূপ অনেক 
ভাবিষ্ন] চিন্তিয়। অনণেবে তিনি উপাধ্যাঁয়ের চতু- 
স্পাটী পরিত্যাগ করিলেন, এবখ ভাগীরধীতীরে 


৬ ঠরিতমাল!। 


সাধারণের সনি করিতে যাইবার পথপার্থে একটী 
হুন'7 পুপ্পোদ্যান প্রস্তুত করাইয়া, এ পুণ্পো- 
দ্যানের মধ্যে স্বীয় চতুগ্পাঠী গৃছ নির্মাণ করি” 
লেন। তথায় তিনি প্রাতঃকাঁল হইতে বেলা 
তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত পুষ্পরক্ষের সমীপে উপবেশন 
করিয়া) একাকী ন্যাঁয়শাস্ত্রের অন্থশীলন করিতেন! 
তিনি পুস্পরৃক্ষকে ছাত্রম্বরূপ জ্ঞান করিয়], সত" 
ধনপূর্র্বক পূর্ববপক্ষ করিতেন, এবং স্বরংই এ পুর্বর- 
পক্ষের মীমাংসা করিতেন। এইন্নপে কিছুদিন 
অতীত হইল। 

অন্তান্য চতু্পাঠীর ছাঁত্রগণ, গ্রতিদিন প্রত 
কালে এ স্থান দিয়! পুস্পচয়ন ও গঙ্গাঙ্গান 
করিতে বাইত। তাহার! পথপার্স্থ গদাধরের 
নূতন পুপ্পোদানে প্রবেশ করিয়া, প্রতিদিন পুষ্প- 
চয়ন করিত এবং পুষ্পবৃক্ষকে ছাত্র করিয়। 
গদাধর ন্যায়শাস্ত্রেরে যে তর্কবিতর্ক করিতেন, 
তাঁহা। একতান মনে শ্রবণ করিত ; এবং আশ্যধ্য 
হুইবা দেখিত যে গদাধরের অশ্যাপনা প্রণালী 
সম্পূর্র্ূপে নৃতন। অচিরেই এই সংবাঁদ নবদ্বীপ- 
বামী লোকের শ্রতিগোচর হইল। নবদ্ধীপের 
সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রীণই কৌতুহলাক্রান্ত 


গদাধর ভট্টাচার্ধ্য। ৩১ 


হইয়া, পুষ্পচয়নব্যপদেশে গদাঁধরের পুণ্পোদ্যানে 
সমুপস্থিত হইত । এ সময়ে গদাধরও ন্যায়শাস্ত্রের 
অতি কঠিন কঠিন স্থলগুলি অতি সহজরূপে ব্যাখ্য! 
করিয়া, হ্বীয় অভিপ্রায় পত্রনিহিত করিতেন ) 
ইহা অবলোকন করিয়! ছাত্র সকল অত্যস্ত বিন্মিত 
হইয়া যাইত। অনস্তর, কোনও কোনও "ছাত্র 
অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক তাহার নিকট পাঠ 
স্বীকার করিতে আরন্ত করিল। ক্রমে তাহারই 
চতুষ্পাগীতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ছাত্র পাঠার্থ 
হুইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল । 

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই তীহার যশঃ- 
শশাঙ্ক সর্বত্র প্রকাশিত হইল। এত দিনের পর 
স্িরমতি গদাধরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি 
অসংখ্য অন্তেবাপীকে আন্তরিক যত্বের সহিত 
বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। জগদীশ তর্কা- 
লঙ্কারের দেহত্যাগের পর, গদাধরই নবহ্বীপের 
মধ্যে সর্ববপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হুইয়া- 
ছিলেন। 

মহামহোপাধ্যট় রঘুনাথ শিরোমণির প্রণীত 
যে সকল গ্রস্থ বিদ্যমান আছে, সেই' সকল গ্রন্থের 
ভাব অতি গৃঢ়। টাকার সাহায্য ব্যতীত উহাদের 


৩২ চরিতমালা। 


অর্থবোধ হওয়া ছুফর ; এজন্য গদাঁধর বিদ্যার্থি- 
গণের পাঠসৌকর্ধযার্থে এ গ্রন্থ সমূহেরই টীকা 
রচন! করিয়াছেন। গদাধর যে সমস্ত টীক রচন! 
করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল । তীহার প্রণীত 
টাকা, “গাদাধরী+ নামে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ আছে। 
গদাধর নানাদেশ হইতে, নানা গ্রস্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । স্বতরাং, নানাশান্ত্রে তাহার বহু- 
দর্শিতা জন্মিয়াছিল। লব্প্রতিষ্ঠ গদাধর ন্যায়- 
শাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । তিনি 
সর্ববশুদ্ধ ষাটিখানি ন্যাত় গ্রন্থ রচনা! করিয়্ন,ভারতবর্ষে 
অক্ষয়কীর্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন 
পৃথিবীতে সংস্কত তর্কশাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে, 
ততদিন গদাধরের নাম বিলুপ্ত হইবে না । তাহার 
কৃত এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে, পণ্ডিতলোকে- 
রও চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ সময অতিবাহিত হয় । 


সী পপ 


প্রসন্নকুমার সর্ধবাধিকারী। 


হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগরনামক গ্রামে 
১৮২৫ খুঃ অন্দে, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর জন্ম 
হয়। তীহার পিতার নাম ফছুনাথ সর্বাধিকারী। 
তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন স্থপ্রসিদ্ধ কুলীন 
কায়স্থ ছিলেন। যছুনাঁথের প্রথম পরিণীত! 
পত্রীর গর্তে চারি পুত্র ও ছুই কন্যা হয়। তন্মধ্যে, 
প্রসন্নকূমার সর্ববজ্যেষ্ঠ ছিলেন। 

প্রসন্নকুমার পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, স্বগ্রামে 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় 
তিনি যত্বু ও পরিশ্রমের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই 
শুভস্করী অস্ক ও বাঙ্গালাভাষায় স্থশিক্ষিত হয়েন। 
বাল্যকালে তিনি অতি স্থশীল ও স্থবোধ ছিলেন । 
অন্থান্য বালকগণের মত দুষ্ট ও চঞ্চলম্বতাব ছিলেন 
না; এজন্য গুরুমহাঁশয় পাঠশালার সকল ছাত্র 
অপেক্ষ। তীহাঁকে অধিক ভাঁল বাঁসিতেন। 

তিনি পাঠশালার পাঠসমাপন করিয়া, বাটার 
অতি সঙ্সিহিত রছুনাথপুরনিবাসী হ্থপ্রসিদ্ধ রমা- 
প্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট, সর্বপ্রথমে ইংরাজী 
ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 


৩৪ চরিতমাল। 


কিছুদিন পরে, প্রসন্কুমারের পিতামহ মথুরা- 
মোঁহন সর্ববাধিকারী মহাশয় রীতিমত ইংরাজী 
বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য) তাহাকে কলিকাঁতার 
অদুরস্থ খিদিলপুরে লইয়া যান। অনন্তর তাহার 
জ্যেষ্ঠ তাত রাজা সীতানাথ সর্ববাধিকারী মহাশয়ের 
যস্কে ও সবিশেষ আন্ুকুল্যেঃ তিনি কলিকাতার 
হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হন । 

&েঁ সময়ে তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বর্ষ মাত্র । 
প্রন্নকুমীরের আবাসস্থান হইতে এ বিন্যালয় 
ছুই ক্রোশ পথের ন্যুন নহে । এই স্থদীর্ঘ পথ 
গমনীগমন কালে, তিনি বনুসংখ্যক পুস্তক কণস্থ 
করিয়াছিলেন । প্রত্যহ অনেক দুর যাতায়াত 
করায় ও বয়ঃ পরিমাণে হেরপ শ্রম করা উচিত, 
তদপেক্ষা পাঠাভ্যানে অধিকতর পরিশ্রম করায়, 
তাহার শরীর অস্্স্থ হয়। এজন্য তিনি, খিদিল- 
পুর পরিত্যাগ করিয়া ্টামবাজারস্থ এক আত্ী- 
য়ের ভবনে অবস্থিতি করেন । লেখা পড়া শিক্ষার 
জন্য তাহার অপাধারণ যত্ব ও অধ্যবসায় ছিল | 
বাটার সকলে নিদ্রিত হইলে পর, প্রসন্নকৃমার 
অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, মনঃসংযোগপুর্ববক 
পাঠাভ্যান করিতেন। তিনি আলোর অভাবে, 
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মধ্যে মধ্যে বাটীর বহিদ্বরে দণ্ডায়মান হইয়া, 
বহিঘ্ধীরস্থ লষ্টনের আলোকে অধ্যয়ন করিতেন, 
এবং কখনও কখনও দ্বীপাভাবে নিশীথ সময় 
পর্ষ্যস্ত জ্যোৎন্নীলৌকেও অধ্যয়ন করিতেন। 

তিনি, কালেজে যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করিতেন, তখন সেই শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় 
প্রধান বৃতি ও প্রধান পারিতোষিক প্রান্ত হই- 
তেন; এবং কালেজের অধ্যাপক সাহেবের 
তাহাকে যথেষ্ট স্সেহ করিতেন। কি সাহিত্য, 
কি গণিত, কি দর্শন, কি পদার্ঘবিদ্যা, কি পুরারত্ত 
কোন শান্ত্রেই প্রবেশার্থ তাহার বুদ্ধির গতি শ্রতি- 
হত হইত না । 

হিন্দ্ুকালেজে অধ্যয়ন কালে, মুরশিদাবাদের 
নবাব এ কালেজ পরিদর্শন করিতে আইসেন, 
এবং বিদ্যার্থিগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ, এক সহস্র 
্বর্ণযুদ্র! প্রদান করেন? প্রসন্নকুমার উহ! হইতে 
পঞ্চবিংশতি ব্বর্ণমুদ্রা পারিতোধিক প্রাপ্ত হন। 

, এ সময়ে রাঁজা সীতানাখ ধন্ঠ মহাশয় মুরশিদা- 
বদের নবাব বাহাছুরর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত 
ছিলেন । তৎ্কালে, এঁ বস মহাশয় বঙ্গদেশেন 
মধ্যে দেশীয় সকল কর্মচারী অপেক্ষা সমধিক 
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বেতন পাইতেন| তিনি অবসরগ্রহণেঙ্গু হইয়া, 
কতবিদ্য ভ্রাতস্পুত্র প্রসন্নরুমারকে এ পদ গ্রহণ 
করিতে বলেন। কিন্তু প্রগাট বিদ্যানুরাগী প্রসন্্- 
কুমার বিদ্যাঁচচ্চা পরিত্যাগ করিয়া তগকালে 
বিষয় কর্ে লিপ্ত হইতে সম্মত হইলেন না। 
তৎকালীন, কালেজের গণিতশীস্ত্রের অধ্যাপক 
রীজ সাহেব, হার ছাত্রগণকে চন্দ্র ও সূর্ধ্যগৃহণ 
এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির গণনা! বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। 
ীরকুমার অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা দুরূহ জ্যোতিষের 
গণনায় অভ্রান্ত হইয়। উঠেন; তজ্জন্য বীজ সাহেব 
ভীহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। প্রপন্নকুমার 
ইতরাঁজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎ্পর্তি লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, কালেজের অধ্যক্ষ কার 
সাহেব মহাশয় তাহাকে অত্যন্ত সশ্েহ করিতেন। 
অধিক কি, প্রসন্ধকুমার তীহাদের ছাত্র ছিলেন 
বলিয়?, তিনি আপনার ও কালেজের শ্লাঘা জান 
করিতেন, এবং কাঁলেজের ছাত্রদিগকে প্রসন্নকুমা- 
রের উদাহরণ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন । 
এ সময়ে জুনিয়র ও লিনিয়র ধুতি পরীক্ষা 
ব্যতীত লাইব্রেরী পরীক্ষা নামে এক পরীক্ষা 
প্রচলিত ছিল। এ পরীক্ষায় কালেজের পুস্ত- 
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কালয়স্থিত কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি গণিত, 
কি ইতিহাস, কি জীবনচরিত, সমস্ত বিষয়েরই 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইত। 
তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া অতিশয় যশস্ী 
হুইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়! কিছুদিন পাঁরসী ভাষা শিক্ষা করেন। 

তৎকালীন, শিক্ষাবিভাগের সর্ববাধ্যক্ষ মহামতি 
বেথুন সাহেব প্রসন্নকৃমারকে মধ্যে মধ্যে আপন 
বাটাতে আন্বাঁন করিতেন, এবৎ তীহার সহিত 
কখোঁপকথন করিয়। অত্যন্ত প্রীত হইতেন। 

৩কালের উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষেরা, 
প্রসন্নকুমীরের বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় পাইয়া, 
তাহাকে তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের 
ওকালতি ব্যবপায়ে প্রবৃত্ত হইবার নিমিভ উপদেশ 
দেন; কিন্তু তাহার এ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইবার 
প্রবৃভি হইল না। 

অতঃপর কোনও বিষয়কাঁধ্যে প্রবৃত্ত হওয়! 
উচিত বিবেচনায়, প্রসন্বকূমার প্রথমতঃ লবণ 
সম্পর্কীয় কার্য্যেব লহকারী তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
হন। কিছুদিন পরে এ পদ উঠিয়া গেল। তখন, 
তিনি ব্রিটিষ ইত্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদকের 
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পদে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্পদিন মাত্র কার্য্য 
করেন। পরে ঢাকা কালেজে শিক্ষকতা কার্যে 
নিযুক্ত হইয়া,তিনি সাধারণের প্রশংসাতীজন হইয়া- 
ছিলেন; এবং এঁ পদ পরিত্যাগ করিয়া! পুনর্ববার 
কলিকাতায় হিন্দুকালেজের শিক্ষকতা কার্ধ্যে 
প্রবিষ্ট হন। 

এ সময়ে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় সংস্কত কাঁলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
ছিলেন ॥ প্রসন্নকূমার প্রগাট যত্র ও অধ্যবসীয় 
সহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 
সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন, এবং বিদ্যাসীগর মহা- 
শয়ও প্রসন্নকৃমারের নিকট ইংরাজী ভাষার উচ্চ 
অঙ্গের সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন 
তিনি প্রসন্নকুমারকে বলেন যে, সংস্কত কালেজে 
ইংরাজী শিক্ষা ভাল হয় না ও হইবার আশাও 
নাই; সাধারণের এই বদ্ধমূল কুসংস্কার দুরীকর- 
ণীর্ঘ একবার বিশিউরূপ প্রয়াস পাইতে হইবেক। 

এই হেতু, প্রসন্্কুমার হিন্দুকালেজে শিক্ষকত। 
কার্যে নিষুক্ত থাকিবার সময়ে, হিন্দুকীলেজের 
অবকাঁশের পর, সন্ধ্য। পর্য্যন্ত তৎকাঁলের সংস্কৃত 
কালেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র তারাশঙ্কর তরকরত্ব 
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প্রভৃতিকে যত্বপুর্ববক ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করাই- 
তেন। তন্িবন্ধন কয়েক মাসের মধ্যে এ কয়েক 
জন ছাত্র বিশুদ্ধর্ূপে উভয় ভাষাতেই অনুবাদ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং রীতিমত উচ্চা- 
রণ ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শিক্ষাদান 
বিষয়ে, প্রসন্নকুমারের সবিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়া, 
কালে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রসন্ন 
কুমার বিদ্যাঁসাঁগব মহাশয়েব আগ্রহাতিশয়ে হিন্দু- 
কালেজের কন্ম্ন পরিত্যাগ করিয়া, সংস্কত কালে- 
জের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হই- 
লেন। এ সময়ে, সংস্কৃত কাঁলেজে ইংরাঁজী অধ্যয়ন 
করা! আঁর না কর! ছাত্রগণের ইচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু 
সর্ধবাধিকারী মহাশয় শিক্ষকতীঁকাঁর্্যে নিযুক্ত হই- 
বার অব্যবহিত পরেই সকল ছাত্রই ইংরাজী 
শিখিতে আরন্ত করিল। 
এসময়ে বাঙ্গালাভাষাষ উৎকুষ্ট পুস্তক অধিক 
ছিল না । সাধারণের হিতকামনায় সর্ববাধিকারী 
মহাশয় তাহার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী ও 
ংস্কত পুস্তক, দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্ত 
ঘ্পরোনাস্তি উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনিই, 
তাহার তদানীন্তন সর্বপ্রধান ছাত্র তারাশঙ্কর 
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তর্করত্বকে ইংরাজী রাঁদেলান ও সংস্কৃত কাদম্বরীর 
বাঙ্গাল। ভাষায় অনুবাদ করিতে উপদেশ দেন । 
তারাশঙ্কর তাঁহারই উপদেশানুবর্তী হইয়া এ গ্রন্থ- 
দ্বিতয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। প্রসন্নকূমীর এঁ 
অনুবাঁদ আদ্যন্ত দেখিয়া! অসংলগ্ন স্থান সমূহের 
পরিবর্তন করিয়া দিলে পর, তারাশঙ্কর তাহ! 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহস করেন । 
গবর্ণমেন্ট মফইম্বলে বাঙ্গাল! বিদ্যালয় সং- 
স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, প্রসন্ন- 
ক্মা'র দেখিলেন, শুভস্করী ব্যতীত আর কোঁনও 
পাঠোপঘোগী অঙ্কপুস্তক বাঙ্গাল দেশে নাই। 
এজন্ত তিনি এই অভাব বিমোচনার্ঘ, নানাবিধ 
ইংরাঁজী অন্কপুস্তক এবং সংস্কৃত লীলাবতী ও বীজ- 
গণিত প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গাল। 
দেশের মধ্যে সব্ধবপ্রথমে পাটীগণিত ও বীজগণিত 
নামক পুস্তকছয় মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন । 
বদ্দিও সর্বাধিকারী মহাশয় আর কোন পুস্তক 
রচন। করেন নাই; কিন্তু পাঁটাগণিত ও বীজ. 
গণিত প্রকাঁশ করাঁতেই তীহার় বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট 
পরিচয় হইয়াছে। উল্লিখিত গণিতপুস্তকদবয় 
প্রকাশিত হইবার বহুদিন পরে, অনেকেই অঙ্ক- 


প্রসননকূমার সর্বাধিকারী । ৪১ 


পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন| কিস্তু, প্রসন্ন- 
কুমার সর্বপ্রথম গণিতশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ- 
গুলির উদ্ভাবন করেন। পরবতী গ্রন্থকারের 
তাহার প্রবর্তিত শব্দই ব্যবহার করিতেছেন। 

প্রথমবারের প্রবেশিকা! পরীক্ষা প্রসন্নকুমারের 
ভাঁত্রগণ অন্যান্ত ইংরাজী বিদ্যালযের ছা ত্রগণের 
সহিত প্রতিযোগিতাঁষ যথেষ্ট দক্ষত। প্রকাশ 
করিয়াছিল; তাহাতে সংস্কত বিদ্যালয়ের ও শিক্ষা- 
বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় তাহাকে ধন্যবাদ দেন। 
প্রপন্নকৃমারের একান্তিক যত্রেই সংস্কৃত কালেজে 
এফএ ও বিএ,ক্লাস খোল! হয়, এবং সংস্কৃত কাঁলেজ 
সর্বাংশেই প্রথম শ্রেণীর কালেজরূপে পনিণত 
হয়। বিদ্যালয়ের উন্নতির সহিত প্রসন্নকূমার 
সর্ববাধিকারী মহাশযেব ও পদরৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
বিএ ক্লাস খুলিবার কিছুদিন পুর্বেব তিনি সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কালেজের 
ছাত্রগণ থে এরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিতে পারিবে, 
তাহা! স্বপ্নেরও অগোঁচর | ইহা! পে, কেবল প্রসন্ন- 
কুমারের শিক্ষাদাননৈপুণ্যে ও আস্তবিক প্রবত্বেই 
হুইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগী প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
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অতি তেজস্বী লোক ছিলেন। তীহার সময়ে 
' সংস্কৃত কালেজ ও প্রেষিডেম্ি কালেজ একই 
বাটাতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত কাঁলেজের উপর- 
তালায় একটি গৃহে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত সংস্কৃত 
পুস্তক রক্ষিত হইত । তৎকালে, পৃথিবীর আর 
কোনও স্থানে এত অধিকসংখ্যক হস্তলিখিত 
সংস্কৃত পুস্তক ছিল নাঁ। প্রেনিডেম্নি কালেজের 
অধ্যক্ষ মহাশয় আপন কার্ধযসৌকর্ধযার্থ হস্ত- 
লিখিত পুস্তকগুলি নিম্বতলের ঘরে পাঁঠাইয়া এ 
ঘরটি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। নিম্বতলে 
এই পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবন! 
থাকায়, প্রসন্নকুমার তাহাতে বিশেষ আপি 
করেন, কিস্তু উপরিতন কর্ম্মচারী মহোদয় তীহার 
কথায় জক্ষেপ না করিয়া, এ গৃহ প্রেমিডেম্নি 
কালেজের অধ্যক্ষ শর্টক্রিফ্‌ সাহেব মহাঁশয়কে 
প্রদান করেন। 

আপনার স্তায়ানুগত আপত্তি শ্রাহহ হইল ন! 
দেখিয়া ও অমূল্য গ্রস্থরত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, এই 
ক্ষোভে, তেজন্বী প্রসন্নকুমার পদত্যাগ করিলেন । 
তখন ত্ীহার বেতন তিন শত টাক এবং পেন- 
সনেরও সময় নিকটবর্ভী। কিন্তু তিন্নি নিজের 
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সম্মান ও অমূল্য গ্রন্থরত্ু রক্ষার জন্য আপন হ্থার্ধের 
প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না। যাহা! হউক, 
তীহাঁর পদত্যাগের কিছুদিন পরে, উর্ধতন কর্ম- 
চারী মহোদয়ের আপনাদের ভ্রম বুবিতে পারিয়া, 
তাহাঁকে পুনরায় শ্বপদে নিযুক্ত করিলেন এবং 
তাহার ওজন্থিতায় ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়, 
তাহার বেতনবৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্ু- 
রোধ করিলেন। তীহার বেতন ক্রমে বর্ধিত হইয়] 
সহত্র মুদ্রা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। 

প্রসন্ন কুমার কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কাঁলে- 
জের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন রাজ- 
সাহী বিভাগের প্রতিনিধি স্কুলইনস্পেক্টারের 
কার্য্ে নিযুক্ত হইয়া, বিদ্যালয় সমুহের তত্বীব- 
ধাঁনার্থ তাহাকে প্রায় মফঃম্বলে পরিভ্রমণ করিতে 
হইত; একারণ, ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে 
লাগিল | তিনি এ পদ পরিত্যাগ পূর্বক প্রেসি- 
ডেন্নি কালেজের সহকারী ইংরাজী সাহিত্যের 
ও ইতির্ত্ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 

প্রসন্নকূমারের পিতৃভক্জি অতি প্রবল ছিল। 
তিনি পিতাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি- 
তেন। পিতার অন্গমতি ব্যতীত কখনও কোনও 
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কার্য করিতেন না। তিনি সহোঁদর ও বৈা- 
্রেয় ভ্রীতৃগণকে সাঁতিশয় স্সেহ করিতেন ও ভ্রাত- 
গণকে আপনার নিকট রাখিয়], যাহাঁতে তাহার 
সকলে ভালরূপ লেখাপড়। শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে 
সবিশেষ যত্রবান ছিলেন। 

প্রসন্নকুমার সংস্কত কাঁলেজের অধ্যক্ষের পদে 
নিযুক্ত হইয়া, এ কালেজের ছাত্রদিগের সহিত 
সহোঁদরের হ্যায় ব্যবহার করিতেন। কোনও ছাত্র 
ব। শিক্ষক পীড়িত হইলে, তিনি, তাহার সহোদর 
সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীঘুক্ত সূর্ধ্যকুমার সর্থবাধিকারী 
মৃহাঁশয়কে বিনা ভিজিটে চিকিৎসা! করিতে প্রেরণ 
করিতেন, এব দরিদ্রছাত্রদের ওষধের জন্য সূর্য্য 
কুমারের নামে অনুরোধ পত্র প্রদান করিতেন। 
তিনি সংস্কৃত কালেজের অনেকগুলি ছাত্রের বেতন 
দিতেন। ইহাতে তীহার প্রতিমাসে প্রায় +৫-২ 
টাক! ব্যয় হইত, কিন্তু এ কথ! তাহার বাটীর 
কেহই জানিতে পারিত না । 

তিনি আপন পদের কখনও গৌরব করিতেন 
না। কাঁলেজের মধ্যে কোনও অধ্যাপক তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতেন। তীছার 
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সৌজন্যাদি গুণগ্রামে কালেজের কি ছাত্র, কি 
অধ্যাপক, সকলেই পরম আহ্লাদিত হুইতেন। 
তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী 
ও দয়ার্চেতা ছিলেন । বাল্যকাঁলে লেখাপড়। 
শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় আসিয়া! যথেষ্ট কউ 
ভোঁগ করিয়াছিলেন ; এজন্য, তিনি দেশস্থ দি ড্র 
সম্ভানদিগকে কলিকাতায় আসিয়। তীহাঁর মত 
কষ্ট পাইতে না] হয়, এতদভিপ্রায়েই জন্মভূমি 
রাঁধানগর গ্রামে সৎস্কত কাঁলেজের প্রণালী অন্থু- 
সারে নিজ ব্যয়ে এক উচ্চ শ্রেণীর ইত্রাঁজী 
ৎস্কতবিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন । এই বিদ্যা 
লযের ব্যয় নির্ধ্বাহার্থ মাসিক ছুই শত টাক! 
পর্য্যন্ত তাহাঁকে দিতে হইত | তিনি দেশে গমন 
করিলে কি দরিদ্র, কি ধনী, সকল সম্প্রদায় 
লোকের ভবনে তত্বাবধান করিতে যাঁইতেন। 
প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও কৌন সাংসারিক 
কষ্টের কথা শুনিলে, সাহায্য করিয়া, তাহাদের 
কষ্ট নিবারণ করিতেন। দেশস্থ যে সকল দরিদ্র- 
সন্তান, প্রবেশিক| পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া, অর্থন- 
ভাবে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়! উচ্চ শিক্ষ 
করিতে সমর্থ না হইত, তিনি কী সকল দরিদ্র- 
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সন্তানকে কলিকাতায় স্বকীয় আবাসে রাখিয়া 
সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাহার লৌম্যমূর্তি 
মন্দর্শন করিয় দেশস্থ সকলে পরম প্রীত হইত । 

তিনি মাসিক সহত্র মুদ্রা বেতন পাইতেন ও 
পাীগণিত এবৎ বীজগণিত দ্বারাও তাহার প্রচুর 
লাভ হইত, কিন্ত, তিনি স্বত্যুকালে পরিবার- 
বর্ণের জন্য কিছুই নৎস্থান রাখিয়! যাইতে পারেন 
নাই। 

প্রসন্নকূষার সর্ধাধিকারী মহাশয় বিৎশতি 
মান পেনসন উপভোগ করিয়1 ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের 
&ই নবেম্বর পরলেমক গমন করেন । 


শিবচর সিদ্ধান্ত। 


এক্ষণে বাহার জীবনবৃত্তীস্ত লিখিত হইতেছে, 
তাহার ম্যায় অসাধারণ পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে অতি 
বিরল । কিন্তু তাহার সময়ে ইতরাঁজী বিষ্ভার্চার 
বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ও সেই সঙ্গে সংস্কতের 
আদর হ্রাস হওয়ায়, অনেকেই তাহার বৃতান্ত 
অবগত নহে । ১২৭৪ সালে তাহার দেহাঁত্যয় 
হুইয়াছে। তাহার ছাত্রমণ্ুলীর মধ্যে অনেকেই 
অগ্তাপি জীবিত আছেন। যে কেহ তীহাঁকে 
দেখিয়াছেন ও তীহাঁপ সহিত আলাপ করিয়াছেন, 
তিনিই তাহার বিষ্ভাবত্তাঁ, উদারতা ও সৌজন্যে 
মুদ্ধ হইতেন। তিনি কাব্য, নাটক, দর্শন ও 
স্মৃতিশাস্ত্রে নান! গ্রন্থ রচন] করিয়। গিয়াছেন। 
পুর্ধ্বের মত সংস্কত শাস্ত্রের চর্চা থাকিলে, তৎ- 
প্রণীত গ্রন্থেরও বহুলপ্রচাঁর থাকিত »এবং তাহার 
নামও প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ম্য'য় চিরম্মরণীয় 
হুইত। 

এই মহ্থাতৰা! ১২০৪ সালে রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত বৈদ্কবেলঘুরিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম রামকিশোর তর্কা- 
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লঙ্কার। তৎকালে, তিনি একজন হপ্রসিদ্ধ ধর্ম- 
শাস্্ ও দর্শনশীস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন । 
নানা দেশ হইতে সমাগত ছাত্রমগ্ডলী তাহার চতু- 
স্পাঁঠীতে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। 

শিবচন্দ্র পাঠশাঁলার পাঠ সমাপন করিয়া 
সপ্তম বর্ষ বয়সে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে 
আর্ত করেন। তাহার অলোকসামান্য স্মরণশক্তি 
ছিল £ সেই শক্তি বলে তিনি, দশ বর্ষ বয়সের 
মধ্যেই দুরূহ পাঁণিনি ব্যাকরণের পাঠ সমাপন 
করিয়া, ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসামান্য বুযুৎ্পত্তি লাভ 
করেন। পরে, তিনি অনাধারণ যত ও অসাধারণ 
অধ্যবসায়ের গুণে ষোড়শ বর্ষ বয়সের মধ্যেই কাব্য, 
অলঙ্কার, শ্রীযদ্ভ'গবত ও অন্যান্য পুরাণ, স্তায় এবং 
স্ৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! বিশিষউরূপ পারদর্শিতা 
লাভ করেন, এবৎ নানা স্থানে অধ্যাপকস ভাঁয় 
বিচায়ে জয়লাভ করিতেন । তৎকাঁলে লব প্রতিষ্ঠ 
প্রাচীন পণ্ডিতেরাঁও তাহার সহিত বিচার করিতে 
অত্যন্ত ভীত হুইতেন। শিবচন্দ্রেরে কুটতর্কে 
সভাম্থ সকল পণ্ডিতকেই ভয়ে স্তস্তিত হইতে 
হইত। এত অপ্প বয়সে এদ্রপ বিষ্ভোপাভর্জন 
ফরিতে প্রায় দেখা যায় না; সৃতরাৎ, অতি 
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আশ্চর্যের কথ! বলিতে হইবে ] এই হেতু; তৎ- 
কালে অনেকে মনে করিতেন যে, শিবচন্দ্র ঈশ্বর1- 
নুগৃহীত লোক । কেহ কেহ বলিতেনঃ শিবচন্দ্রের 
দৈব বিদ্যা । 

সপ্তদশবর্ধ বয়ঃক্রম কাঁলে তিনি আপন গ্রামে 
চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা! আঁরন্ত করেন। তাহার 
চতুষ্পাঠীতে পাঁণিনি ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় ও 
স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত । তীাহাঁর বিদ্যা- 
বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া নানাদেশ হইতে আপিয়। 
বিদ্যার্থিগণ অধ্যয়নার্থ তীহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট 
হইতে লাগিল। যদিও শিবচন্দ্রেরে অপেক্ষা 
ছাঁত্রগণের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তথাপি বিদ্যার্থি- 
গণ ভক্তিপূর্ববক তীহার নিকট অধ্যয়ন করিয়! 
পরম প্রীতি লাভ করিত। অধ্যাপনা বিষয়ে 
শিবচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। 

নিকটবর্তী ভূম্যধিকারিগণ, একজন বালকের 
এতাঁদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, 
সর্বদা সর্ববপ্রকারে তাহার উৎসাহবদ্ধন করি- 
তেন। কিছুদিন, অধ্যাপনা করিয়া শিবচন্দ্র 
দেখিলেন যে, সংস্কৃত জ্ঞানভাগ্ডার অনন্ত। তিনি 
উহার অতি সামান্য অংশ মাত্র আয়ত্ত করিতে 


€ 
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সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ ধারণা হুইবামাত্র, 
তিনি দর্শনাদি নানাশাজ্তে জ্ঞানলাভের জন্য স্বীয় 
চতুষ্পাী পরিত্যাগ পুর্ব্বক কাশীবাত্রা করিলেন। 
তৎকালে কাশী গ্রমন করা অত্যন্ত ছুক্র ছিল। 
তখন রেলের পথ হয় নাই। পথে দস্ত্যু ও হিং 
জন্তর অতিশয় ভয় ছিল, তথাপি শিবচক্দ্র সাহসাঁব- 
লম্বন করিয়া এ বয়সে একাকী বিদ)া শিক্ষার্থ 
পদক্রজেই কাশীধামে উপস্থিত হইলেন । 
তৎ্কালে রামকৃ্চ মিশ্র কাঁশীর মধ্যে সর্ব্র- 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাকারাম শাস্ত্রী 
নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । শিবচন্দ্র তীহারই নিকট 
পাঠ করিতে স্বীকার করিলেন । এই সময়ে 
সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বে| বাঁপুদেব শাস্ত্রী কাকারামের 
অন্যতর ছাত্র ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে সর্বদাই 
কহিতেন, শিবচন্্রের ন্যায় বুদ্ধিমান ও উৎসাহ- 
শীল ছাত্র আর কখনও দেখেন নাই। তিনি 
আরও বলিতেন, “শিবচন্দ্রের বুদ্ধি হীরার ধাঁর, 
শিবচন্দ্রের কৃত পুর্ববপক্ষের উত্তর করে কাহার্‌ 
সাধ্য। কাঁকারাম শাস্ত্রীও ফোঁনও কোনও প্রশ্নের 
উত্তর দ্রিতে অস্থির হইতেন | কাশীতে অবস্থান 
কালে শিবচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়! সাঙ্য, পাতিঙ্জল, 
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মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন । তাহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি 
সহজেই স্বন্দর সংস্কৃত কবিত! লিখিতে পারিতেন । 
কাশীতে অধ্যয়ন কালে শিবচন্দ্র অধ্যাপকের 
সমভিব্যাহারে পঞ্জাব, কাশ্মীর, পুনা, গুজরাট, 
মিথিলা, নেপাল, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা জনপদে 
যাইয়া আপন বিদ্যাবভীয় তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ড- 
লীকে মুগ্ধ করিযাছিলেন। তদীয় উপাধ্যায কাঁকা- 
রাম শাস্ত্রী শিবচন্দরের সকল শাস্তে মীমাংসা 
করণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত 
হুইয়া, শিবচন্দ্রকে দিদ্ধান্ত উপাধি প্রদান করেন। 
তিনি পাঁচ বর্ধ কাল অলৌকিক অধ্যবসায় সহ- 
কারে বেদান্ত, সাঙ্য, পাতঞ্লল, জ্যোতিষ প্রস্ততি 
শিক্ষা করেন এবং পাঠ সমাপনীন্তে কাশী হইতে 
প্রত্যারুত হইয়া পুনরায় বৈদ্যবেলঘুরিষাঁৰ চতু- 
স্পাঠী খুলিলেন। এবার নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা 
চলিতে লাগিল। নানা জনপদ হইতে শিষ্যমগুলী 
আসিয়। তাহার চতৃষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনা- 
দিগের বিদ্যালাভম্পৃহা চরিতার্থ করিত। 
শিবচন্দ্রের বিভ্ত বা বৈভব কিছুই ছিল না, 
তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, তদ্দারা 
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ছাত্রবন্দের ব্যয় নির্বাহ করিতেন । তীহাঁর সহ- 
ধর্িণী স্বহস্তে পাক করিয়! এই সমস্ত ছাত্রের অন্ন 
ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া দিতেন। এখনকার মত 
পূর্বে পাঁচক বা পাঁচিকা রাখিবার প্রথা ছিল না। 
বাটার জ্ত্রীলোকেরাই পাঁকাদি সাংসারিক যাবতীয় 
কাধ্য সমাধা! করিত। অধ্যাপকের বাটীর স্্রীলোক- 
দিগকে শহ্গ ও মোট। বস্ত্র দিলেই তাহার। পরম 
সন্তৰ্টা হইত, এক্ষণে আর সে সময় নাই। 

শিবচন্দ্রের প্রণীত সংস্কৃত নানা গ্রন্থ অদ্যাপি 
বর্তমান আছে ! তাঁহাব মধ্যে ১৭ খানি মহাকাব্য 
ও খগুকাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি। উহার মধ্যে 
কয়েক খানি গ্রন্থ দিগাঁপতিয়ার রাজ! দয়ারাঁমের 
নাঁমে উৎসগীকৃত। যে সকল বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধি- 
কারী তাহার চতুপ্পাঠীর সাহায্য করিতেন, তিনি 
স্বীয় গ্রন্থে তাহাদের গুণ কীর্তন করিয়া তীহাঁদের 
নাম চিরম্মরণীয় করিঘ। গিয়াছেন। 

শিবচন্দ্রের ধনলোভ একবারেই ছিল না| 
তিনি যখন যাহা পাঁইতেন, ছাত্রদেরই হস্তে সম- 
পর্ণ করিতেন । তাহারাই তীহা'র বাটার পরিদর্শক 
ছিল। সমস্ত উত্তর বঙ্গে শিবচন্দ্রের প্রভৃত খ্যাঁতি 
ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল । এক সময়ে কলিকাতার 


শিবচজ্ সিদ্ধান্ত। ৫৩ 


স্থপ্রসিদ্ধ রাজ! রাঁধাকান্ত দেব মহোদ্য কোনও 
একটি বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ন! পারিয়া, 
বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হন । কিন্ত, কেহই 
তীহার প্রমাণটি সংগ্রহ করিয়! দিতে পারেন ন1। 
কেবল শিবচন্দ্রই উহ! সংগ্রহ করিয়া দিয়া বঙ্গীষ 
পর্ডিতমণ্ডলীর মান রক্ষা করেন। এজন্য রাজা 
রাধ।কান্ত দেব তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন । 

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত অতি অমাঁধিক, বিনীত, অহ- 
মিকাশুন্য ও ধশ্মপরাঘণ ছিলেন, বিশেষত? তিনি 
কখনও আপন বিদ্যা ও বুদ্ধিব ওঁৎকর্ষের গৌবব 
করিতেন না। তিনি কি ধনশালী, কি দরিভ্র, 
সকল লোকেবই প্রশংসাভূমি ও প্রণযভীজন হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাদান ও 
গ্রহবচনাষ সমযাতিপাত করিরাছেন। জনক- 
জননীর প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধ। ছিল। 
তিনি জনকজননীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী জ্ঞান 
করিতেন । 


৫৪ চরিতমালা। 


অক্ষয়কুমার দর্ত। 

বদ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী “চুপি” নামক এক 
সামান্য গ্রামে ১২২৭ সালে কায়স্থকুলে অক্ষয়কুমার 
দন্ভের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম পীতীম্বৰ 
দত্ত। তিনি সামাগ্ভ বেতনের বর্ম করিয়া কষ্টে 
সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতেন । 

অক্ষয়কুমার পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়। 
কিছু পারসী ভাঘ! অধ্যরন করেন । দশবর্ষ বয়£- 
ক্রমকাঁলে তাঁহার পিতা তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা 
দিবার মানসে খিদিলপুবে নিজের বায আয়ন 
করেন । কোনও ইংর।জী বিদ্যালষে প্রবিষ্ট করা- 
ইঘ। বথারীতি লেখাপড়া শিখন, তাহার এমন 
সঙ্গতি ছিল না। অক্ষয়ক্মার প্রথমতঃ বাসার 
মনিহিত একজন সরকারের নিকট ইংবাজী বিদ্যা 
শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং কিছুদিন পরে 
বিনা! বেতনে এক মিসনরি বিদ্যালয়ে প্রবিক হন। 
কিন্তু তাহার পিতা ধন্মলাপ আশঙ্কায় এ বিদ্যা- 
লয় হইতে তাহাকে ছাড়াইয়! আনেন। স্থতরাং 
এক্ষণে গ্রকৃত পক্ষে অক্ষয়কুমীরের লেখাপড়ার 
ছার রুদ্ধ হইল। তজ্জন্য তিনি অতিশয় ছুঃখিত 


অক্ষয়কুমীর দত । ৫ 


হইয়াছিলেন। তিনি কোনও ভাল বিদ্যালয়ে 
প্রবিষউ হইযা রীতিমত অধ্যয়ন করিবার জন্য 
সাতিশয় উৎস্থক ছিলেন, কিন্তু তাহার পিতাঁর 
অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহ! ঘটিরা উঠে নাই। এজন্য 
তিনি সর্বদাই দুঃখিত মনে ও সরান বদনে থাকি- 
তেন। ভাহার এক পিতৃব্যপুত্র অক্ষয়কুমীরকে 
সর্বক্ষণ বিমর্ষ দেখিষা ভীহাকে কলিকাতায় 
গৌরমোহন আচ্যের ইংরাভী বিদ্যালযে ভর্তি 
করিযা দেন। এ দময়ে তাহার বঘস সপ্ুদশ বর্ষ 
মাত্র। খিদিলপুর হইতে এ আট্যের বিদ্যালয় 
প্রায় পাঁচ মাইল । অক্ষয়কুমারকে প্রত্যহ এই 
পথ যাঁতাযাত করিতে হইত 1 বর্তমান সময়ের 
হ্যা তৎকাঁলে ঠিকা গাড়ী বা ট্রাম গাড়ী ছিল ন।) 
এবং থাকিলে ও তাহার ব্যয় নির্বাহ করা অক্ষয়- 
কুমারের পক্ষে কঠিন। 

তাহার পিতৃব্যপুত্র কলিকাতায় কোনও এক 
স্বসম্পকীঁয়ের বাসায় অক্ষয়কুমারের অবস্থিতি 
করিবার ব্যবস্থা করেন, এবং স্বয়ং ব্যয়ভার বহন 
করিতেন। অক্ষয়কুমার এ স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া, 
অপ্রতিহত যত্ব ও অবিরত পরিশ্রম সহকারে আড়াই 
বর্ষ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ 


৫৬ চবিতমালা। 


ব্যুৎ্প্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাহার পিতা! 
পীড়া নিবন্ধন বিষয় কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া বাঁটাতে অবস্থিতি করেন ; এবং কিছুদিন 
পরে কাশী গিয়! মীনবলীলা সন্বরণ অরেন । 

যদিও তীহার পিতৃব্যপুত্র লেখাপড়া শিক্ষার 
সকল ব্যয়ভার বহন করিতেছিলেন ; তথাপি 
অক্ষবকুষারের গর্ভধারিণী সাংসারিক অর্থকন্ট 
নিবাবণার্থ পুত্রকে চাকরী করিবার জন্য আদেশ 
করেন। 

তিনি জননীকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি- 
তেন। সেই হেতু তিনি গর্ভধারিণীর আজ্ঞা 
প্রতিপালনের জন্য, অগত্যা বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করিয়! বিষষ কন্মে প্রবুন্ত হইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । তথাপি তিনি বিদ্যাশিক্গাব ওদাস্যা 
বলম্বন কবেন নাই। এ সমঘে তিনি কয়েকজন 
কৃতবিদ্য লোকের নিকট নিরতিশষ যর ও অধ্য- 
বসাষ সহকারে ইংরাজী সাহিত্য ও সমস্ত ক্ষেত্র- 
তত্ব, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি "প্রভৃতি অধ্যয়ন, 
করিষাছিলেন | তিনি বাল্যকাল হইতেই অন্যান্ত 
বিষয় অপেক্ষ! বিজ্ঞানের অনুশীলনে সাতিশয় 
অনুরাগী ছিলেন। 


অন্গগ্বকূমার দত্ত। ৫৭ 


তিনি ধনোপার্জনের জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সবিশেষ চেষ্টা করি- 
য়াও তাহার চাকরী জুটিয়া উঠে নাই। এই অব- 
স্থায় প্রভীকর নামক স"বাদপত্রের সম্পাদক ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্তেব সহিত তীঁহার পরিচষ হয়। 

এঁ সময়ে অক্ষষকুমার স্বদেশীয়গণের ছিত- 
কামনায় দেশীয় ভাবায় প্রবন্ধ রচনা করিবার 
মানস করেন | সংস্কৃত ভাষায় কিছু জ্ঞান থাকিলে 
ভাল বাক্গাল| রচনা করিতে সক্ষম হইবেন এত- 
দভিপ্রায়েই তিনি কিছু সংস্থত শিক্ষা করেন । 

তৎকালে বাঙ্গালা ভাঘাষ পদ্য রচন! করিবার 
জন্য সকলেই অনুরাগী ছিলেন | তিনিও প্রথমে 
পদ্য রচনা কবিতে প্ররৃ হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি প্রভাকরসম্পাদকেব উপদেশের বশবর্তী 
হইয়া গদ্যরচনার অনুশীলনে প্ররৃভ হন, এবং 
গদ্যে নান! প্রকার প্রবন্ধ লিখিয] প্রভাঁকর সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশ করেন । এক দিবস প্রভাকর সংবাদ- 
পেত্রের সহকারী সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন না; 
এভান্য) সম্পাদক * মহাশয় অক্ষরকুমারকে এক 
ইংরাঁভী সংবাদ পত্র হইতে কিয়দংশ অনুবাঁদ 
করিতে বলেন। তিনি বলিলেন ; আমি কখনও 


৫৮ চরিতমাল!। 


ইংরাজী হইতে অনুবাদ করি নাই | অতএব আমি 
উহ্হা অনুবাঁদ করিতে পারিব না। তচ্ছবণে 
সম্পাদক বলিলেন, তুমি ভালরূপ অনুবাঁদ করিতে 
পারিবে আমার এরূপ ধারণ! হইয়াছে । অক্ষয়- 
কুমার তাহার সবিশেষ অনুরোধ পরতন্ত্ 
অনুবাদ করেন। সম্পাদক উহা দেখিয়া অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, ধিনি এখাঁনে বহুদিন এ 
কার্যে নিযুক্ত আছেন, তিনিও এরূপ সরল ও 
ওজস্থিনী ভাষা লিখিতে সক্ষম নহেন। তোম?র 
রচনীয় বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে ; এই রচনা দেখিয়া 
আমি পরম প্রীত হইযাছি। সম্পাদকের প্রশংসা- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! ভাহাব অনুবাদ করিবার জন্য 
সমধিক উৎসাহরুদ্ধি হয় । 

একদিন অক্ষয়কুমার এ সম্পাদকের সহিত 
ত্রাঙ্মলমাজ দেখিতে যান | তথায় বাবু দেবেক্দ্র- 
নাথ ঠাকুর মহোদযের সহিত তাহার পরিচয হয়। 

পরে তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে, 
অক্ষয়কুমার মাসিক ৮২ আট টাঁকা বেতনে এ 
পাঠশালার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। কিয়- 
দ্দিবস পরে মাসিক দশ টাকা, তদনভ্তর চৌদ্দ 
টাক! বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। 


অঙ্গত্কুমার দত্ত। ৫৯ 


অক্ষয়কুমার বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা 
দিতেন। এ সময়ে তিনি সভার সাহায্যে পাঠ- 
শালার জন্য একখানি ভূগোল মুদ্রিত করেন, 
পরে এ পাঠশালা কলিকাতা! হইতে বাশবেড়িয়া 
নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। তজ্জন্, তত্ব- 
বোধিনী সভার কর্তৃপক্ষগণ অক্ষয়কুমারকে তথায় 
ম'সিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বেতনে প্রধান অধ্যাপকের 
পদগ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্ত 
তিনি এ কর্ম গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। 
কারণ, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মফঃংস্বলে 
যাইলে তাহার জ্ঞানোপাজ্জনের পথ একবারে 
রুদ্ধ হইয়া যায়। 

কিছুদিন পরে তত্ববোঁধিনী সভা হইতে 'এক- 
খানি পত্রিকা] প্রকাশের এভ্ডাব হয়। কাহাঁকে এ 
পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত কর] হইবে,এই বিষয়ে 
অনেক বাদান্ুবাদের পর স্থিরীকৃত হয়;ষে, প্রীর্থি- 
গণের মধ্যে পরীক্ষায় ধাঁহার রচন। সব্বোৎ্কুউট 
হইবে, তিনিই এঁ পদে নিযুক্ত হইবেন। পরীক্ষার্থা- 
দের মধ্যে অক্ষয়কুমারের রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া- 
ছিল, তজ্জন্। তিনিই এঁপদে নিযুক্ত হন। 

তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত কার্ধ্য 


৬৪ চরিতমালা। 


নির্বাহ করিয়াছিলেন । তজ্জন্য ক্রমশঃ ভীহার 
বেতন ত্রিংশন্মুদ্র। হইতে ষ্িতম মুদ্রা পর্য্য্ত ধার্য্য 
হইয়াছিল। এ সময়ে তিনি ছুই বতসর কাল 
সমঘে সময়ে মেডিকেল কাঁলেজে যাইয়।,আন্তরিক 
যত ও অধ্যবনায় সহকারে উত্ভিদাদি বিজ্ঞান 
বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিয়] সম্যক পারদর্শিত। 
লাভ করেন। এততিন্ন ইংরাজী নানাপ্রকার গ্রন্থ 
স্বয়ং অধ্যয়ন করেন । এ সময়েই তিনি ফরাসী 
ভাষা শিখিয়া জর্জকুত্তের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ 
করেন। 

তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য যে সমস্ত 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তাহ! পপ্রিকাঁয় প্রকাঁশের 
পুর্বে বি্ভাসাগর মহাশয়কে একবার দেখাইতেন। 
তাহার লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া, পণ্ডিতপ্রবর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, 
“বাঙ্গাল! দেশের প্রধান প্রধান বিস্তালয়ের উচ্চ 
শ্রেণীর বিস্তার্থিগণ আপনার রচিত পুস্তক অধ্যয়ন 
করিয়া! বাঙ্গাল] রচনা করিতে সমর্থ হইবেক” । 
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, পরে এক সময়ে তাহাই 
ঘটিয়াছিল। 

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায় দ্বাদশ বর্ষ কাল প্রভৃত 


অক্ষয়কুযার দত্ত । ৬১ 


যত্ব ও অবিশ্রীন্ত পরিশ্রম সহকাঁরে তত্তববোঁধিনী 
পত্রিকাঁর সম্পাদকত। কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! সাঁধা- 
রণের সমীপে সাতিশয় যশম্বী হইয়াছিলেন । 
তিনি যে উৎকৃষ্ট নৃতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার 
রীতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অগ্রে তত্ব 
বোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল । 
তীহার রচনার ওজন্িতা ও লালিত্য সন্দর্শনে, 
পাঠকমগুলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকাঁলে, কৃত- 
বিদ্য লোক মাত্রেই তত্তববোধিনী পন্রিক! আগ্রহ- 
পুর্ববক পাঠ করিতেন । 

এ সময়ে, তিনি এ পন্রিকায় বিবিধ বিষয়ে 
গবেষণীপুর্ণ কত প্রকাঁর যে উৎ্রুষ্ট উৎকৃষ্ট 
রচন! প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়তা নাই। 
তিনি আপনার ও বাঙ্কালাভাষার এবং পব্রিকার 
উন্নতি সাধনার্থ দিবারাত্র কায়িক, বাচিক ও মাঁল- 
দিক কঠোর পরিশ্রম করিতেন; তাঁহাতেই 
তাহার জন্মের মত স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। 

অনেক দিন হইতে তিনি অজীর্ণ ও শিরঃ- 
পীড়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতিশয় 
মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন তাহার শরীর ক্রষশঃ 
জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া! পড়িল। এজন্য, তিনি প্লাত্রিতে . 


তি 
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আর পূর্বের মত অধ্যয়নাদি কোনিও কার্ধ্যই 
করিতে পারিতেন ন1। 

কিছুদিন পরে তিনি পীড়ার আভিশয্য নিব- 
ন্ধন তত্ববোঁধিনী পত্রিকার সম্পীদকত। কার্য 
পরিত্যাগ করেন । 

তন্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলি পুস্তকা- 
কারে পুনমুর্ড্রিত করিবার ক্ষমতা! তাহারছিল ন1) 
তজ্জম্য, তিনি তত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের অনু- 
মতি লইয়া, এঁ সমস্ত প্রবন্ধ স্হশোধন পুর্ববক 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করেন। এইরূপে, তৎ্- 
প্রণীত বাহ্যবস্তর সহিত মাঁনবপ্রকৃতির সমন্বন্ধ- 
বিচার, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঁঠ, পদার্ঘবিদ্যাঃ এবং 
ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদাঁয় প্রভৃতি বিবিধ উপ- 
দেশপুর্ণ বাঙ্গাল ভাষার কয়েকখানি প্রধান প্রধান 
পুস্তক প্রচারিত হয়। 

এই সময়ে কলিকাতায় নর্মীলবিদ্যালয় সং- 
স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তকে বিদ্বান, ধী- 
শক্তিসম্পন্ন ও বাঙ্গালা ভাষার স্ৃলেখক বলিয়া 
জ্ঞান থাকায়, এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পঞ্ডিত ঈশ্বর- 
চন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় আগ্রহ সহকারে, উদ্ধত 
'কর্মচারীদিগকে অনুরোধ করিয়া, মাসিক দেড় 


অক্ষয়কুমার দৃপ্ত । ৬৩ 


শত টাঁকা বেতনে তীহাঁকে এ বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুস্ত করেন । 

অক্ষয়কুমার দর্ত কয়েক বৎসর নর্্মীলবিদ্যা- 
লয়ের কার্ধয নির্ববাহ করিয়া, পুনরায় এরূপ 
পীড়িত হইতে লাগিলেন যে, তাহাকে মধ্যে মধ্যে 
অবকাশ গ্রহণ করিতে হইত; এবং পরিণামে 
পীড়াধিক্য প্রযুক্ত তিনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ 
করিয়া বালী গ্রামে ভাগীরথীর তীরে বাটী নিশ্মাণ 
করিয়? অবস্থিতি করেন। কিছুদিন পরে তিনি এ 
স্থানেই ১২৯৩ সাঁলে ৬৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কাঁলে কলে- 
বর পরিত্যাগ করেন। 

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দরিদ্রের সন্তান 
ছিলেন । তীহার পিতা নিতাস্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত, 
তাহাকে কোনও বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করাইতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দন্ত 
নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও স্বীয় অসাধারণ 
অধ্যবসায় গুণে সকল বাধা অতিক্রম পুর্ববক যথেষ্ট 
বিদ্যোপার্জন করেনু | বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমান্দরেই 
মুস্তকণ্ে হ্বীকার করিয়া থাকেন যে, অক্ষয়কুমার 
দত বঙ্গভাষার একজন পরিমার্জক | ভীহার প্রদ- 


৬৪ চবিতমাল!। 


শিরতি পথাঁবলম্বন করিয়া! অদ্যাঁপি অনেক গ্রন্থকার 
বঙ্গভাষায় বিবিধ প্রবন্ধাদি লিখিযা জনসমাজে 
স্বপরিচিত হইতেছেন | তিনি মৃত্যুকালে পরিবার 
প্রতিপালনের জন্য অপ্রমিত সম্পন্ি রাখিয়! 
গিয়াছেন । ফলতঃ মাঁনবগণ অধ্যবপায় ও পরিশ্রম 
সহকারে লেখাপড়া শিক্ষা করিলে, ধন, মান, 
খ্যাতি ও প্রতিপতি লাভ করিতে পারে। 


০ 


জয়নারায়ণ তর্কপর্শানন । 


কলিকাতাঁর দক্ষিণ চবিবশপরগণা জেলার অন্ত- 
গত যুরাদিপুর নামে এক সামান্য গ্রাম আছে। 
তথায় ১২১১ সালে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাক্ষণবংশে 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জম্ম হয়| তীহার 
পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর । তিনি এক 
জন স্থপ্রসিদ্ধ ধর্মশান্ত্র ও পুরাণব্যবসাঁয়ী অধ্যাপক : 
ছিলেন। তদীয় চতুষ্পাীতে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থা 
ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতিশাজ্স অধ্যয়ন 
করিত। 

শৈশব কালেই জয়নারায়ণের মাতৃবিয়োগ 
হয়। তীহার পিতৃসা তাহাকে লালন পালন 
করেন। পূর্বতন নিয়মানুসারে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃ- 
ক্রমকালে জয়নারায়ণ পাঠশালায় প্রেরিত হুন। 
অষ্টম বর্ধ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতৃসন্সিধানে মুগ্ধ- 
বোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন | অসাধারণ 
.ধীশক্তি ও রীতিমত পরিশ্রমের বলে, তিনি চতুর্দশ 
বর্ধ বয়সের মধ্যেই, ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্য- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিশিষউরূপ ব্যুৎ্পত্তি লাভ 
করেন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ংক্রম কালে নব্য 
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ও প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যয়ন করিয়া, 
ভবানীপুরনিবাঁসী রাঁমতোঁষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট 
অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জনস্তর 
তিনি,ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়নার্৫ঘ তৎকালীন অতি বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক অধ্যাপক শালিখানিবানী জগন্মোহন 
তর্কসিদ্ধান্তের নিকট গমন করেন ; এবং তাঁহার 
নিকট নিরন্তর দশ বৎসর কাঁল সমধিক যত্ু সহ- 
' কারে শিক্ষালাভ করিয়া ম্থায়দর্শনে অভিজ্ঞত। লাভ 
করেন। 
ম্যায়শীস্ত্রের পাঠ সমাপ্তির কিছুদিন পুর্বে, এক- 
বিংশতি বর্ষ বয়$ক্রম সময়ে, জয়নারায়ণ অনধ্যাঁয় 
ও অন্যান্য কোনও কোনও দিবসে, তৎকালীন 
সংস্কতকাঁলেজের অধ্যাপক গুর্্জরদেশীয় নাথুরাঁম 
শান্জ্ীর নিকট যাইয়া, অনেকগুলি বেদাস্ত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়া» তাহাতে সমীচীন ব্যুৎপত্ভিলাভ 
করিলেন । 
জয়নারাঁয়ণ যখন জগন্মোহন তর্কসিদ্বান্তের 
নিকট ন্তায়শাস্র অধ্যয়ন করেন, তৎকাঁলে, তিনি. 
অধ্যাপকের লহিত নানা দেশে অধ্যাপকসভায় 
নিমস্ত্রখে বাইতেন। সভায় সমাগত কোনও পণ্ডিত 
সাহার লহিত বিচারে জয়ী হইতে পারিতেন ন1। ' 
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এইরূপে অতি অন্প দিনের মধ্যেই, জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন একজন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া 
সর্বত্র বিখ্যাত হইলেন। 

অনন্তর যড়বিৎশতি বর্ষ বয়ঃভ্রমকাঁলে, তাহার 
অধ্যাপকের পরলোকপ্রান্তি হইলে, স্থানীয় লোকের 
সাতিশয় অন্থরোধের বশবর্ভা হইয়া, তর্কপঞ্চানন 
শালিখায় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিলেন। অপ্পকাল 
মধ্যেই নানা দেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমাগত 
হইয়। তাহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, সাঙ্্য ও বেদাস্ত 
প্রতৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃ্ত হইলেন। 

এই সময়ে, তর্কপঞ্চাননের এরূপ নঙ্গতি ছিল 
না যে, ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন। 
তৎকালীন বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণের ভোজনাদির 
ব্যয়ভার অধ্যাপকের উপরেই নির্ভর করিত । তর্ক- 
পঞ্চাননের পিত1 কেবল তাহার নিজের আবশ্যকীয় 
ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত পাঁচী করিয়। টাকা মাসে 
মাসে দিতেন। ভর্কপঞ্চানন যা কিছু নিমস্ত্রণে 
বিদায় প্রাপ্ত হইতৈেন, তদ্দারা ছাত্রগর্ণের ভর- 
পোষণ নির্বাহ হইত না। সুতরাৎ) তিনি অধ্য1- 
পনায় প্রশ্নত হুইয়1,সাতিশয় ফউকর অবস্থার পন্তি- 
লেন; তথাপি তীহার উদ্যমভঙ্গ হয় নাই । অনস্তর 
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শাঁলিখানিবাঁদী কতিপয় সদাশয় লোক তীহাঁর 
চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন । 
তর্কপঞ্চানন অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রাতঃ- 
কাল হইতে বেল। আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্য- 
মন! ও অনন্যকর্্া হইয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান 
করিতেন; এবৎ পুনরায় সন্ধ্যার পর, ছাত্রদিগের 
পাঠের সন্দেহ ভ্নার্থে অধিক রাত্রি পর্য্যস্ত সময় 
অতিবাহিত করিতেন । তর্কপঞ্চানন যখন এইবধপে 
অধ্যাপনা কার্ধ্ে ব্যাপূত ছিলেন, তখন, তিনি 
“ল কমিটীর” পরীক্ষা দিয়া জজপণ্ডিত হইবার 
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অধ্যাপনা 
কার্ষ্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, জজ পণ্ডিতের 
পদ প্রার্থনা করেন নাই। ফলতঃ বিদ্যাদান 
কার্ধযই তীহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 
তণ্কাঁলেঃ সৎস্কত কাঁলেজের দর্শন শাস্ত্রের 
অধ্যাপক নিমটাদ শিরোমণি মহাশয় একজন 
দিখিজয়ী পণ্ডিত বলিয়। অতি বিখ্যাত ছিলেন। 
দেশ বিদেশ হইতে সমাগত পণ্ডিতগণ ন্যায়- 
শাস্ত্রের বিচারে তাহার নিক্ট পরাজয় স্বীকার 
করিতেন। তাহার ন্যায়শীস্্র সম্বন্ধীয় কুট প্রশ্ন- 
সমুহের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ হইতেন ন|। পরে, 
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এক দিবস, শিরোমণি মহাশয়ের সহিত তর্কপঞ্চা- 
নন মহাশয়ের লিখিত বিচার হয় ; তাহাতে শিরো- 
মণি মহাশয় তীহার কুট প্রশ্নাদির সছুত্তর প্রাপ্তিতে 
পরম প্রীত হইয়া, তর্কপর্ানন মহাশয়কে কাঁলেজে 
আহ্বান করেন; এবং সাধারণ সমীপে তাহার 
অলৌকিক বিদ্যাবভার ও অলৌকিক বুদ্ধিগস্তার 
পরিচয় দিয়! বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে পণ্ডিত- 
গণের মধ্যে জয়নারাঁয়ণ তর্কপঞ্চাননই আমার - 
স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। 

অনস্তর অধ্যাপক নিমর্ঠাদ শিরোমণি মহাশয় 
পরলৌক গমন করিলে, তীাছার এঁ পদ প্রার্থনায় 
অনেকেই আবেদন করেন। কিন্তু পরীক্ষায় জয়- 
নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সর্ধবোত্ক্কট হইয়াছিলেন। 
এজন্য, জয়নারায়ণ ১৮৪০ খু অব্দের আগষ্ট মাসে 
মাসিক অশীতি মুদ্রা বেতনে সংস্কৃত কাঁলেজের 
ন্যায়শাস্ত্বের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 

তর্কপঞ্চানন মহাশয় এঁ পদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষ- 
তার সহিত অধ্যাপন। কার্য নির্বাহ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি কাঁলেজের কর্ম স্বীকার করিলেন 
বটে, কিন্ত তাহার চতুপ্পাঠীর অধ্যাঁপন। প্রন্বত্ভি 
গেল না। তিনি কলিকাতাঁর অন্তর্গত সিমুলিয়ায় 
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ংস্বাপিত চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণকে 
প্রাতে ও রাত্রিতে পূর্ব বিদ্যাদান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । ভ্রমশঃ ছাঁত্রসংখ্য। বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল দেখিয়া, তর্কপর্ধানন সিমুলিয়ার চতুষ্পাঠী 
পরিত্যাগ পুর্ববক, নারিকেলভাঙ্গ৷ নামক স্থানে, 
অপেক্ষাকৃত এক প্রশস্ত বাটী ক্রয় করিয়া, তথায় 
অধ্যাপন] করিতে লাগিলেন । 
উহার কাঁলেজের ছাঁত্রগণের মধ্যে পণ্ডিত- 
প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্র, 
দীনবন্ধু ন্যাঁয়রত্র, রামকমল ভট্টাচার্য মহাশয় 
প্রভৃতি এবং চতুষ্পীীর ছাত্রদের মধ্যে মহাঁমহে- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্যায়রত্ব, শ্রীনন্দন তর্ক- 
বাগীশ, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তারা্টাদ তর্করত্ব 
মহাশয় প্রভৃতি সব্বত্র যশম্বী হইয়াছেন । 
জয়নারায়ণ অধ্যাপনীয় ব্যাঁপৃত ছিলেন, এজন্য 
অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
বা অর্থোপাজ্জন করিতে পারেন নাই । তাহার 
অধিক অর্থোপার্জন করিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। 
বিদ্যার্থিগণের পাঠসৌকর্ধযার্থে, তিনি কণাদসূত্র- 
বিবৃতি নামক একখানি বৈশেষিক দর্শনের টীকা, 
ও পদার্থতত্বমার নামক ন্যায় গ্রন্থ প্রচারিত করেন। 
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তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। ঈশ্বরের 
উপাসনার উদ্দেশে সংস্কৃত পদ্যে তারকেশ্বরশতক 
ও চামুণ্ডাশতক প্রভৃতি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া 
মুদ্রিত করিয়াছেন । এতদ্বারা তাহার কবিত্ব 
শক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এত- 
ভিন্ন তিনি পঞ্চদশ দর্শন ও শাঙ্করদর্শনের স্থুল মর্ম 
বঙ্গভাঁষায় সঙ্কলিত করিয়! সর্ধবদর্শন সংগ্রহ নামক 
পুস্তক প্রচারিত করেন। এই পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়া তর্কপঞ্চানন বিদ্যাবিভ1 ও বুদ্ধিমভার পরি- 
চয় দিয়াছেন। অধুনাতন সকল লোঁকেই এমন 
কি সংস্কতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত 
উক্ত দর্শন গ্রস্থ সমূহের মত হৃদয়ঙ্গম করিতে জহ- 
জেই সমর্থ হইয়াছে । এজন্য সকলেই তর্কপঞ্চ- 
ননের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়। থাঁকে। 

১৮৬৯ খৃঃ অন্দে তিনি ১২০২ টাঁকা বেতনের 
পদ পরিত্যাগ করিয়া পেনসন গ্রহণ পূর্বক বারা- 
পদী যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া তিনি নিশ্চিস্ত- 
ভাবে কালযাপন করেন নাই) প্রতিদিন প্রাতঃ- 
কাল হইতে সায়ংকা'ল পর্য্স্ত নানা শাস্ত্রের অধ্য1- 
পনাঁয় কালাতিপাঁত করিতেন। তিনি প্রাতিং- 
কালে সমাগভ বহৃবিদ্যার্থীকে যড়দর্শন শান্ত 


৭২ চরিতমালা। 


অধ্যয়ন করাইতেন। অপরাহে দণ্তী, পরমহংস 
ও ব্রন্মচারী প্রভৃতি সংদারবিরত 'মহাত্মাগণ 
যোগশীস্ত্র অধ্যয়নার্ঘ তাহার নিকট আগমন করি- 
তেন। তিনি নকল সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীকে সবি- 
শেষ সমাদর করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাহার 
শিক্ষাদাননৈপুণ্যে, সবিনয় বাঁক্যে ও নম্তায় সক- 
লেই অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন | 

কাশীর রাজ! তর্কপঞ্চাননকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
বলিয়। জানিতে পারিয়। তাহার ম্ৃৃতুঃকাল পর্য্যস্ত 
মাঁনহরার ব্যবস্থা করেন। এই হেতু তর্কপঞ্চাননও 
এক স্তায়গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া কাশীরাজের নামে 
উৎসর্গ করেন। ছূর্ভাগ্য প্রযুক্ত এঁ গ্রন্থ অদ;পি 
অমুদ্রিতাবস্থাঁয় রহিয়াছে । 

তর্কপঞ্চাননের কাশীবাসকালে, একবার ঈশ্বর- 
চত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে ঘাঁন। তিনি প্রিয়শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা 
সাঁগর মহাশয়কে দেখিয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন 
যে, আজ দ্রোণের আবাসে অজ্ঞন আসিয়াছেন! 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চীনন মহাশয় অতিশয় অমী- 
ফিক, বিনয়ী ও অসামান্যগুণসম্পন্ন ছিলেন । তিনি 
রয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি ম্ৃত্যুকাল পর্য্যস্ত বিদ্যাঁদান 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ৭৩ 


ও অন্দদাঁন করিয়া সময় যাপন করিয়াছেন । অতি 
সামান্ত লোককেও তিনি সমাদর করিতে ত্রুটি 
করিতেন না। কেহ কখনও তাহাকে কাহারও 
প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখে নাই। 
তিনি স্বতঃ পরতঃ যথাসাধ্য লোকের উপকার 
করিতেন । এক স্মযে স্স্কত কাল্জের অধাক্ষ 
কাণ্ডেন মার্শেল্‌ সাছেব ও শ্রীযুক্ত কাউএল্‌ সাছেব 
মহোদয় তর্কপঞ্চানন মহাঁশয়কে লাতিশয় শ্রদ্ধ] 
ও ভক্তি করিতেন। এজন্য তর্কপর্ধানন উল্লিখিত 
সাহেবদিগকে অনুরোধ করিয়া অনেকের ভাল 
ভাল কর্ম করিয়া! দিয়।ছেন | 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১২৮০ সালে 
কাঁশীলাঁভ করেন। 


৭৪ চরিতমাল। । 


প্যারীচরণ সরকার । 


১৮২৩ খুঃ অবের ২৩ শে জানুয়ারি কলিকাতায় 
প্যারীচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নীম ভৈরবচন্দ্র সরকার । প্যারীচরণ তীহাঁর 
জনকজননীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন। তিনি পঞ্চম 
বর্ষ বয়চক্রমকাঁলে হেয়ার সাহেবের বাঙ্গীল! পাঁঠ 
শালায় অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হন। তথায় তিনি পরী- 
ক্ষাঘ সর্বোৎকৃষ্ট হইতেন, এজন্য, হেয়ার সাহেব 
এ বিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহাকে 
সাঁতিশয় ভাল বাঁসিতেন। কিছুদিন পরে তিনি 
ইংরাজী শিক্ষার্থ এ হেয়ার সাহেবের ইংরাজী 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এ বিদ্যালযের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলে পর, তিনি বিনা বেতনে হিন্দু 
কালেজে ভর্তি হইয়া যত্ব ও অধ্যবসায় সহকারে 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 

প্যারীচরণ প্রতি বৎসরেই পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ 
স্থান, সর্বেবাচ্চ পারিতোধিক, জর্বপ্রধান মাসিক 
বৃত্তি ও সুবর্ণপদক লাভ করিতেন । তৎকালে, এ 
কালেজে আর কোনও ছাত্র তাহার সমকক্ষ ছিল 
না| কালেজের পাঠসমাপনের কয়েক মাস পূর্বের, 


প্যারীচরণ সরকার । ৭৫ 


হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড মাষ্টার তীঁহার অগ্রজ 
সহস! বিসুচিকা রোগে আক্রীস্ত হইয়া কলেবর 
পরিত্যাগ করেন। স্থতরাং সংসারের ভার ত্াহা- 
রই উপরে আপতিত হইল। এজন্য তিনি 
অগ্রজের পদপ্রাপ্তির অভিলাষে তদানীন্তন শিক্ষা- 
সমাজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। 
কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে এ পদ প্রদান না করিয়া, 
তনিন্স্থ শিক্ষকের পদে মাসিক অশীতি মুদ্রা 
বেতনে নিযুক্ত করেন। 

তিনি হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রায় দুই বর্ষ কাঁল 
দক্ষতাঁর সহিত শিক্ষকতা কার্ধ্য নির্বাহ কবেন 
এই হেতু কর্তৃপক্ষীয়ের! তাহাকে দেড় শত টাকা 
বেতনে বাঁরাসত স্কূলেব প্রধান শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত করিয়া পাঠান। বারাদতবাসী জনগণ 
তাহার অধ্যাপনা কার্যে ও সৌজন্যাদি গুণ সমূহে 
পরম প্রীত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে তিনি, চারি বৎসরের মধ্যে বালক- 
পণকে ইংরাজী শিখা ইয়া জুনিয়র পরীক্ষায় উন্তীর্ণ 
করাইব, এরূপ মানস করেন। এই উদ্দেশ্ট সাধনের 
জন্যেই তিনি স্থকুমারমতি বালকগণের পাঠসৌক- 
ধর্যার্থে ফার্উবুক অব্রিডিং হইতে সিক্স থ্‌ বুক্‌ অৰ্‌ 


৭৬ চরিতমাল।। 


রিডিং ও কয়েক ভাঁগ জিওগ্রাফি (ভূগোল) প্রভৃতি 
প্রস্তৃত করিয়। মুক্দ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ভাহার 
প্রণীত পুস্তক সকল বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যালয় সমুহে সমাদর 
পূর্ববক প্রচলিত হইয়াছে । তিনি এ সকল পুস্তক 
রচনা করিয়া,আপন বিদ্যাবভা ও বুদ্ধিমভার যথে্ 
পরিচয় দরিয়া! গিয়াছেন, এব ইংলগ্ড ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে প্রশংসাভাজন ও চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। 

প্যারীচরণ উদ্ভিদবিদ্যাতেও সবিশেষ পাঁর- 
দর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বারাসতের 
বিদ্যালয়ের বহির্ভীগে একটি আদর্শ উদ্যান প্রস্তুত 
করাইয়া, স্বহস্তে মৃত্তিকা খননাদি কাধ্য করত 
স্বীয় ছাত্রদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন । তিনিই 
সর্ববপ্রথমে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বারাসতের স্কুলে 
ছাত্রাবাস প্রস্তত করেন। তৎকাঁলে কলিকাতায় 
দেশীয় ছীত্রীবাসের নামও কেহ অবগত ছিলেন 
না। এতদ্বারা দেশীয় বিদ্যার্থিগণের ষে কি 
পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব 
করিয়া থাকেন । 

সর্বপ্রথমে তিনিই তাহার কতিপয় বন্ধুর 
সাহায্যে দেশীয় অবলাগণের অজ্ঞানান্ধকাঁর দূরী- 


প্যারীচরণ সরকার | ৭৭ 


করণ মানসে বারাসতে একটি বাঁলিকাবিদ্যালয 
প্রতিঠিত করেন। কিন্তু ইহা অবলোকন করিয়া 
এ স্থানের কতিপয় সন্ত্ান্ত ও জমিদার লোকেরা 
তাহার পরম শক্র হইয়াছিলেন; এবং এতদ্ুপ- 
লক্ষে বারাসতনিবাসী জনগণের মধ্যে অতিশয় 
দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি ও ভীহাব 
পক্গীৰলঙ্গী বন্ধুগণ বালিকাবিদ্যাঁলয় সংস্থাপন 
করিয়া কিছুদিনেব জন্য সমাজচ্যুত হইযাঁও 
কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত হন নাই। তাঁহার! 
অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে, অনুক্ষণ এ বিদ্যা- 
লয়ের উন্নতি সাধনের নিমিভ্ প্রাণপণে যত্ন করিতে 
লাগিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই প্যারীচরণ স্বীয 
ধৈর্য্য, গাস্ভীর্য ও সৌজন্যাদি গুণ প্রদর্শন পূর্বক 
বিবিধ হিতগর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা স্থানীয় বিপক্ষ- 
পক্ষকে বশীভূত করেন। 

এই সময়ে দেশহিতৈধী, বিদ্যোঁৎসাহী তদা- 
নীন্তন বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ মহামতি বেখুন 
সাহেব মহোদয় বাঁরাসতের বালিকাবিদ্যালিযের 
স্থায়িত্ের জন্ত ও শ্ানীয লোৌক সমূহকে উপদেশ 
দিয়! উৎসাহ বর্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে স্বয়ং তথায় 
বাইতেন। 


৭৮ চরিতমালা 


প্যারীচরণ বারাসতে অবস্থান কাঁলে অনেক 
দরিদ্র বালককে অর্থপাহায্য করিয়া ইংরাজী লেখা- 
পড়া শিখাইয়াছেন। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই কৃতবিদ্য,সন্্রান্ত ও ধনশালী হইয়াছেন। 
এতদ্যতীত তিনি তথায় অর্থ দ্বারা অনেক নিরু- 
পায় লৌকের ঘথোচিত সাহাঁধ্য করিতেন। 

১৮৫৩ খৃঃ অন্দে তিনি বারাসত পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাতায় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষ- 
কের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে 
প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের নানাবিধ স্থুবন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকগণের সামান্য 
বেতন অবলোকন করিয়া তৎকালীন এডুকেশন্‌ 
কৌন্সিলে রিপোর্ট করিয়া শিক্ষকগণের বেতন- 
বৃদ্ধি করান, কিন্তু নিজের বেতনরৃদ্ধির জন্য কোনও 
কথাই লিখেন নাই । হেয়ার স্কুলে তীহার অব- 
স্থান কালে স্কুলের বিশেষ উন্নতিসাঁধন হইয়াছিল । 
হেয়ার স্কুলের অধ্যাপনা র স্থৃশৃঙ্খলায় প্রীত হইয়া, 
অভিভাবকগণ আপন আপন বাঁলকদিগকে অন্তান্য 
বিদ্যালয হইতে ছাড়াইয়া, আনিয়া, এই বিদ্যা 
লয়ে প্রবিষউট করাইয়া দিতে লাগিলেন । 

তিনি এই বিদ্যালয়ে দশ বর্ধ কাল দক্ষতার 


প্যারীচরণ সবকার। ৭৯ 


সহিত শিক্ষকতা কার্ধ নির্বাহ করিয়া! সাধারণের 
নিকট নাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন | এই বিদ্যা- 
লয়ে তাহার মাসিক বেতন ৩০০২ টাকা ছিল | 
১৮৬৩ খুঃ অন্দে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্দি কালেজে 
৭৫০২ টাকা বেতনে সহকারী ইংরাজী সাহিত্যাধ্যা- 
পকের পদে নিযুক্ত হন। তথায় তিনি চারি বর্ষ 
কাল অবিশ্রীন্ত পরিশ্রম করিয়া অধ্যাপন। কার্ধ্য 
নির্বাহ করেন এবং স্বীয় বিদ্যাবতা, বুদ্ধিমত্তা ও 
বহুদর্শিতার বিশিষ্টর্ূপ পরিচয় দেন। ছাত্র সমূহ 
তাহার সৌজন্তাদি গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইতেন এবং 
তাহাঁকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধ ও ভক্তি করিতেন। 
তিনি যে, কেবল ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন 
কবিয়াই সমযাতিপাঁতি করিতেন, এরূপ নহে। 
দেশীয় ভাষাতেও তাহার সম্যক পারদর্শিতা! 
ছিল। তিনি দক্ষতার সহিত কতিপয় বর্ষ «এডু- 
কেশন্‌ গেজেট” নামক বাঙ্গীল! সংবাদ পত্রের 
সম্পাদকতা৷ কার্ধ্য নম্পাদন করিয়া অশেষ খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এডুকেশন্‌ 
গেজেটের ব্যয় নির্বধাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০৭ 
টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সংবাদ 
পত্রে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ লইয়া গবর্ণমেণ্টের 


৮০ চরিতমালা। 


সহিত তাহার মতভেদ হওয়ায়, তিনি স্বীয় সত্য- 
নিষ্ঠতা ও তেজন্থিতার ঘথার্থ পরিচয় দিয়া এ 
দংবাদ পত্রের সম্পাদকতা কার্য্য ও স্বত্ব অস্ান 
বদনে পরিত্যাগ করেন । 

তদনন্তর তিনি “স্বরানিবারণী” নামে এক 
সভা সংস্থাপন করেন, এবং ইংরাজী ভাঁষীয় “ওয়েল্‌ 
উইসার” ও দেশীয ভাবায় “হিতসাধক” নাম দিয়! 
তৎসংক্রান্ত ছুই খানি মাসিক পত্র মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত করিয়া মদ্যপান নিবারণে অত্যন্ত মতত্র- 
শীল ছিলেন । সমাজের উন্নতিসাধন ও পরোপ- 
কার করা, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
তাছারই প্রযত্থে ও তীহারই অর্থব্যয়ে কলিকাতায় 
দর্বপ্রথমে “হিন্দুহোক্টেল্” অর্থাৎ ছাত্রাবাস 
সংস্থাপিত হয়। 

সন১২৭২ সাঁলে সমস্ত বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যাঁয় 
অনাৃষ্টি প্রযুক্ত ধান্যাদি শস্ত ভালরূপ জন্মে নাই 
স্থতরাং ১২৭৩ সালে তওুলাদি শস্ত অত্যপ্ত ভুর্মুল্য 
ও ছুশ্পাপ্য হইয়াছিল । মফ?স্বলবাঁসী দরিদ্রলোক 
সমূহ অন্নাভাবে দেশ পরিত্যাগ করিয়া কলি- 
কাতার গলিতে গলিতে অন্নের জন্য লালাযিত 
হুইয়া ভ্রমণ করিত; তদ্দর্শনে প্যারীচবণ দ্বারে 


প্যারীচরণ সরকার । ৮৯ 


দ্বারে ভ্রমণ করত চাদ সংগ্রহ করিয়া চোঁরবাগানে 
এক অন্নচ্ছন্র সংস্থাপিত করেন | এ সময়ে তিনি 
প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শেষ দুই ঘণ্টা অবসর গ্রহণ 
করিয়া বাটাতে আগমন পূর্বক অনচ্ছত্রস্থিত 
দরিদ্রেগণকে স্বহুস্তে পরিবেশন করিতেন । 

তাহার হৃদয় কারুণ্যরসে পূর্ণ ছিল। তিনি 
প্রত্যহ অনেক দীনদরিদ্রঃ অনাথ ও নিরুপায় 
বিধবাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন। তাহার 
দান অতি গোঁপনভাবে ছিল । দান করিয়া কাহা- 
রও নিকট প্রকাশ করিতেন না, এজন্য তিনি 
বিশিষ্টরূপ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
তাহার প্রণীত পুস্তকবিক্রয় বারা প্রস্তর অর্থো- 
পার্জন হইত; এবং তাহার বেতনও ৭৫০২ টাকা! 
ছিল। এরূপ উপার্জন অপর ধনাভিলাধী লোকের 
থাকিলে, তিনি একজন বিপুল এশর্ধ্যশালী লোক 
হইতে পারিতেন। তিনি চোরবাগানে একটি 
প্রিপ্যারেটর্‌ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং বহু বর্ষ 
র্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন । 

তিনি ১৮৬৮ খুঃ অন্দে চোরবাগীনে একটি 
বালিকাবিদ্যালয় প্রতিঠ্ঠিত করেন। এ বিদ্যালয়টি 
অদ্যাঁপি বর্তমান রহিয়াছে । তিনি জননীকে 


৮২ চরিতমালা। 


অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। জননী যাঁহাঁতে 
সন্তষ্টা থাকেন, তদ্দিষয়ে প্যারীচরণ সতত যত্বান 
ছিলেন। জননীর অপন্মতিতে তিনি কখনও 
কোনও কাঁধ্য করেন নাই। প্যশরীচরণ শ্বতঃ 
পরতঃ উপরোঁধ করিয়। অনেক দরিদ্রের অন্নসংস্থান 
করিয়। দিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধর্্মশীল ও 
সত্যপরায়ণ ছিলেন । 

১৮৭৫ খৃুঃ অন্দে তিনি পীড়িত হইয়া ম্বৃত্যু- 
শয্যায় শায়িত হইলে, অনেকগুলি বালক তাঁহার 
ভবনে আসিয়। ব্যক্ত করিতে লাগিল যে, “ই 
মহাত্বা আমাদের স্কুলের বেতন প্রদান করিতেন। 
এই সংবাদ বাঁটার অপর আর কেহ অবগত ছিলেন 
না। প্যারীচরণের বাক্স মধ্যে একখানি খাতা 
ছিল, তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, তিনি মাসে মানে 
১২১২ টাকা এ সকল বালকদ্দিগকে স্কুলের বেতন 
এবং কাণ, থঞ্জ ও দরিদ্রে বিধবাদিগকে সাহায্য 
স্বরূপ দান করিতেন। ১৮৭৫ খুঃ অন্দের ৩০শে 
নেপ্টেম্বর্‌ মহানুভব দেশহিতৈষী বিদ্যোগুসাহী, 
প্যারীচরণ সরকার কলেবর' পরিত্যাগ করিয়া 
লোকান্তর গমন করেন । 


রাম শাস্ত্ী। 


মহারাপ্ত্রীয়দিগের স্বাধীনতাবস্থায় তাহাদের দেশে 
অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । ইহাদের মধ্যে রাম শান্ত্রীর নাম ইতি- 
হাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহার ন্যায় শ্বাধীন- 
চেতা, হ্যাঁয়পরায়ণ, পরিশ্রমশীল ব্যক্তি জগতে 
অতি বিরল। ইনি কল্য কি আহার করিব, এ 
ভাঁবনাকে কখনও মনোমধ্যে স্থান দিতেন ন1॥ 
মহারাষ্ট্রদেশীয় লোকেরা অদ্যাপি রাম শান্ত্রীর 
নাম শ্রবণ করিলে তক্তিরসে আপ্লুত হয়। 

বিগত শতাব্দীর প্রথমাংশে সেতারার সন্নিহিত 
মাহোলী নামক গ্রামে এক দরিদ্র পণ্ডিতের গৃছে 
রাম শাস্দ্রীর জন্ম হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই 
শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ বারাণসী যাত্রা করেন, তথায় পাঠা- 
বস্থাতেই ভীহার এতই প্রতিপত্তি হইয়াছিল য়ে, 
পাঠসমাপনাস্তে স্বদেশে প্রতিনিকৃত্ত হইবামাত্রই 
বালজী বাঁজীরাও পেশোয়া তাহাকে পণ্ডিত রাও 
এর পদে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত বিচার বিভাগ 
ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত রাঁজকাধ্যের ভার, 
পণ্ডিত রাওএর উপর অর্পিত থাকিত। মহারাষ্ট্র 


৮৪ চরিতমাল1। 


দেশে এই পদ প্রাপ্তির জন্য সময়ে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু রাম শাস্ত্রী বিনা চেষ্টায় 
ও বিন! আয়াসে এই গুরুতর কার্যের ভার প্রাণ্ড 
হইলেন, এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে পদোঁচিত 
কার্ধ্য সমূহ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

তৎকালে মহারা ই্রদেশে সমস্ত দেওয়ানী মক- 
দমীর ভার পঞ্চায়তগণের হস্তে অর্পিত ছিল, 
কিন্তু পঞ্চায়তেরা অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ এবং 
সকলেই বিচাঁর কার্যে অমনোযোগ করিতেন। 
রাম শাস্ত্রী বিচার বিভাগের সমস্ত ভার প্রাপ্ত 
হইয়াই এরূপ পরিশ্রম সহকারে ও তীব্রদৃষ্টিতে 
পঞ্চায়ৎ্গণের কাঁর্্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন যে,পঞ্চায়ৎমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে নৃতন রূপ 
ধারণ করিল। উৎকোচ শ্রহণ অসম্ভব হইয়! 
পড়িল। বিচার কার্য যথাসময়ে ও যথাবিধি 
নির্ববাহিত হইতে লাগিল। এঁতিহাঁসিকেরা বলেন, 
মহারাষ্ট্র দেশে এরূপ স্থন্দর বিচারপ্রণালী পূর্ব 
কখনও ছিল না, এবং পরেও কখনও হয় নাই ॥ 

বালজী বাজীরাঁওএর পুক্র মধুরাঁও পেশোয়। 
পদে অধিঠিত হইয়া বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে 
সমস্ত রাঁজকা্ধ্য সম্পাদন করিতেন | রামশাস্ত্রীর 


ফাষ মাস্্রী। ৮৫ 


প্রতি তাহার প্রগাঁঢ ভক্তি ছিল! এক লয়ে মধু- 
রাও রাজকার্ধ পরিহার পূর্বক জপতপে অত্যন্ত 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে নানারূপ 
বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, রাম শাক 
একদিন ভাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণ যদি তপজপাঁদিতে 
মনোনিবেশ "করীই আপনার অভিপ্রেত হয়, 
চলুন, আমর! উভয়েই কাঁশীবাস করি। বাজ-. 
কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কেবল তপজপাদিতে 
সময় ক্ষেপণ করিলে প্রজার সর্বনাশ হইবার 
সম্ভাবনা | মধুরাঁও এই তীব্রোক্তিতে পরম প্রীত 
হইয়া অধিকতর পরিশ্রমের সহিত রাজকার্ধ্য 
করিতে লাগিলেন। 

১৭৭২ খুঃ অন্দে মধুরাঁওএর মৃত্যু হইলে 
তাহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইলেন ॥। 
তখন্‌ নারায়ণ রাওএর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র । 
দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্তির অচির কাল পরেই 
হঠাৎ গুগড ঘাতকের হস্তে তাহার প্রাণবিনাশ 
হয়।, এই ঘটনাতে তাহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও 
পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হন, এবং বিপুল সেনা 


ষ্ 


৮৯ চরিতমাল!। 


সংগ্রহ করিয়া মহীসুরাধিপতি হায়দার আলির 
বিরুদ্ধে ঘুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করেন।' 

সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, রাম শাস্ত্রী এক- 
দিন রথুনাথ রাওএর নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, আমি বিশেষ তদন্ত করিয়া অবগত 
হইয়াছি, আপনি আপনার ভ্রাতপ্পুত্রের হত্যা - 
কাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। অতএব আপনি সমুচিত 
দণ্ড গ্রহণ না করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে 
পারিবেন না। বাস্তবিকও রাম শাস্ত্রী যাহা প্রমাণ 
পাইয়াছিলেন, তাহা অকাট্য | রঘুনাথ রাও রাম 
শাস্ত্রীকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য বিস্তর 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাম শাস্ত্রী গম্ভীরভাঁবে 
বলিলেন, দেখ রঘুনাঁথ ! তুমি নরঘাতক, রাঁজ- 
পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তুমি রাজা হইয়া! যখন 
বিচার গ্রহণ করিলে না, তখন এ রাজ্যে বিচার- 
কার্য্যের ভার আর আমি লইব না; এবং তোমার 
পাঁপ রাজধানীতেও আর আসিব না, এই কথা 
বলিয়া রঘুনাথ রাওএর সন্ত্রিধান পরিত্যাগ করত 
পুনা হইতে অনেক দূরবর্তাঁ ওয়ারার সন্নিহিত এক 
নিভৃত পল্লীগ্রামে যাইয়া জীবনের অবশিক্টাংশ 
অত্বিবাহিত করিলেন। 


রাম শাস্ত্রী। ৮৭ 


এরূপ তেজস্বিতা ও এরূপ সাহস জগতে অতি 
বিরল। কে সাহস করিয়া! অশীতিসহত্র অশ্ব 
রোহী ও পদাতিক সৈন্যের নেতা রঘুনাথ রা'ওএর 
হ্যায় বীরপুরুষকে মুখের উপর নরঘাতিক বলিয়! 
সম্বোধন করিতে পারে? কেই বা মহারাষ্ট্র 
সাআ্াজ্যের বিচারপতিত্ব তৃণতুল্য উপেক্ষা করিয়! 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবনাতিপাত করিতে 
পারে? 


৮৮ চরিতমাল।। 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে ১৮২৪ খবঃ অন্দে 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তীহার পিত। 
রামধন মুখোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ কুলীন ত্রান্গণ 
ছিলেন । হরিশ্চক্দ্রের পিতার তিন বিবাহ, তম্মধ্যে 
তীহার কনিষ্ঠ। পত্রী রুঝ্সিণী দেবীর গর্ভে হরিশের 
জন্ম হয়। 

ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে হরিশ্চন্দ্রের পিতৃবিয়োগ 
হয়। তীহার জননী চিরছুঙখিনী ছিলেন । তাহার 
ভাগ্যে কখনও প্তিগৃহে বাস করা ঘটিয়। উঠে 
নাই। তিনি আজীবন ভবাঁনীপুরে মাতুলালয়ে অব- 
স্থিতি করিয়। বহু কষ্টে কালযাপন করিয়াছিলেন, 
স্তরাং হরিশও শৈশবকালে এই স্থানে এতি- 
পালিত হইয়াছিলেন। 

তিনি পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়! সপ্তম 
বর্ষ বয়ংক্রমকালে তীহাঁর অগ্রজের নিকট ইংরাজী 
অধ্যয়ন করিতে আঁবস্ত করেন। কিছুদিন পরে 
ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়নার্ঘ ভবানীপুরস্থ এক ইংরাজী 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের! 
তাহার ছুরবস্থার কথা যথাযথ অবগত হইয়া 


হরিশ্চক্্র মুখোপাধ্যাক়। ৮৯ 


তাহাকে বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া 
লয়েন, এবং এই বিদ্যালয়েই প্রায় সাতবৎসর কাল 
যত্ত ও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া! ইংরাজী ভাষায় 
একপ্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

ঘদিও তীহাঁর লেখাপড়া বিষয়ে আন্তরিক যন্তব 
ও অধ্যবসায় ছিল, তথাপি পারিবারিক ছুরবস্থা 
প্রযুক্ত অধিক কাল বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তিনি পরিবারগণের দ্রঃখ দূরীকরণ মানসে 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জানের জন্য 
যত্ববান হন। কিন্তু সহসা তাহার কোন কর্ম 
জুটিয়। উঠে নাই; এজন্য তিনি আঁদালতের। 
মৌক্তীরগণের দলীল ও আবেদন পত্র ইতরাঁজী 
ভাঁষায় অনুবাদ্জকরিয়! দিতে লাগিলেন । ইহাতে 
যাহা উপার্জর্টহইত, তাহাতেই অতি কষ্টে পরি- 
বারবর্গের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। কোনও 
কোনও দিন অনুবাঁদের কার্ধ্য উপস্থিত না হইলে, 
তাঁহাকে তৈজপাদি বন্ধক দিয়! দিনপাতের ব্যবস্থা 
করিতে হইত। 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে তিনি টলা 
কোম্পানির আফিসে মাসিক আট টাঁকা বেতনে 
বিল লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস 


৯৪ চরিতমালা। 


পরে এ আফিসের প্রধান কর্মচারীরা অনুগ্রহ 
করিয়া, স্বীহার আরও ছুই টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়াছিলেন ৷ কিন্তু এই সামান্য বেতনে বন্ধ 
পরিবারের ভরণপোষণ ছুষ্ষর হইত, এবং এই 
স্থানে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাও নাই দেখিয়! 
তিনি এ পদ পরিত্যাগ করেন। 

১৮৪৭ খুঃ অন্দে সেন'দন্বম্ধীয় অডিটার আফিসে 
মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বেতনের এক পদ শুষ্ 
হয়। কর্তৃপক্ষীয়ের এ পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা- 
গ্রহণের আদেশ করেন। হরিশ্চক্দ্রও অন্যান্য 
প্রার্থীদিগের সহিত পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হন, 
এবং পরীক্ষা প্রদান করিয়! সর্ববপ্রধান স্থান অধি- 
কার করেন; স্ৃতরাং কর্তৃপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হুইয়। 
এ পদে হরিশ্চন্দ্রকেই নিযুক্ত করেন । 

তৎকাঁলে এ আফিসের সব্বাধ্যক্ষ সাহেবের! 
হরিশের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্ধ্যকুশলতার পরিচয় 
পাইয়া তীহাকে সাতিশয় ভাল বালিতেন, এবং 
ক্রমশঃ মাসিক ৪০০২ চারি শত টাকা বেতনে. 
সহকারী মিলিটারী অডিটারের পদে উন্নীত করিয়া 
দেন। ইত্তিপূর্ববে এ আফিসে ১০০২ এক শত 
টাকা বেতনের পদ শূন্য হইলে, কর্ম্মীধ্যক্ষ 


হরিশ্ত্র মুখোপাধ্যায় । ৯১ 


সাহেবের প্রায়ই ইংরাঁজ বা৷ ফিরিঙ্গিদিগকে এ 
পদে নিযুক্ত করিতেন । কিন্তু এ সময়ে এ সাহে 
বেরাই হরিশের কার্য্যদক্ষতায় এত মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন যে, তীহারা আহ্লাদের সহিত তাহাকে 
এ উচ্চ পদ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন ॥ 

হরিশ অত্যন্ত দরিদ্রের সম্তান। তিনি অতুল 
সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইয়াও কখনও আপন পদের 
গৌরব করিতেন না, এবং অধীনস্থ সামান্য বেত- 
নের কেরাণীদিগেরও সহিত বন্ধুভাবে কার্য 
সম্পাদন করিতে কুষ্ঠিত হইতেন নী| তিনি 
অত্যন্ত অমায়িক, সচ্চরিত্র ও সর্ববথা অহমিকা শুন্য 
ছিলেন। এজন্য সকলেই সাহাঁকে আন্তরিক শ্রাদ্ধ 
ও ভক্তি করিত। 

যদিও হরিশ অতি দরিদ্রের সম্তান ছিলেন ; 
কিন্তু তিনি তীহার মর্যাদার মূল্য বুবিতেন। এক 
সময়ে এর আফিসের উচ্চপদস্থ এক সাহেব 
তাহাকে সামাহ্য অমম্মানস্চক বাক্য প্রয়োগ 
করাতে, তিনি তথ্ক্ষণাৎৎ চারি শত টাকা বেত- 
নের সেই উচ্চমপদও অতি তুচ্ছজান করিয়া, পদ- 
ত্যাগের আবেদন পত্র অধ্যক্ষ সাহেবের নিকউ 
পষ্ঠোইয়া দেন । মাঁছেব তাহ! পহৈয়। হরিশকে 


৯২ চরিতমাল!। 


সান্তনা! করেন, এবৎ অতি নির্ধন্ষসহকারে এ পদ- 
ত্যাগপত্র প্রত্যাহত করিতে বলেন। তদবধি এ 
আফিসের সাহেবের তীহাঁকে ঘথোচিত সম্মান ও 
সমাঁদর করিতেন। 

হরিশের বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বজনতার পরিচয় 
পাইয়া, অনেক দরিদ্র লোক সর্বদাই তাহাঁর নিকট 
আবেদন ও অভিযোগের কাগজাদি ইৎরাজীতে 
অনুবাদ করাইয়া! লইতে আনদিত। তিনিও আগ্রহ্‌- 
সহকারে এঁ সমুদয় কাঁধ্য নির্বাহ করিয়া দিতেন 
এইজন্য হরিশ্চন্দ্রকে তৎকাঁলপ্রচলিত আইন ও 
অন্তান্য নিয়মাবলী সম্যকৃরূপে অধিগত করিতে 
হুইয়াছিল। ব্যবহারশাস্ত্রে তাহার অভিজ্ঞতা 
দেখিয়া, তৎ্কালের সদর দেওয়ানী আদালতের 
উক্কীল শত্তুনাথ পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ওকালতী 
করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু, আফিসে কর্থ করিয়া 
যথেষ্ট অবসর থাকে, এবৎ এঁ সময়ে লেখাপড়ার 
অনুশীলন করিয়া আত্মোন্নতি ও পরোঁপকার করিয়। 
আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়; ওকাঁলতী করিলে 
এরূপ হইয়। উঠিবে না, এই, আশঙ্কায় তিনি উহা 
হইতে নিবৃত্ত হন। 

হরিশ কয়েক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়। 


হরিশ্ন্ছ মুখোপাধ্যায় । ৯৩ 


চাকরীর জন্ত স্কুল পরিত্যাগ করেন। পরে ভিনি 
অতি সম্মানের পদ্দ প্রাপ্ত হইয়াও কখনও আঁলস্ট্যে 
কাঁলহরণ করেন নাই। তিনি প্রতিদিন আঁফিসে 
স্বীয় কর্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, অপরাহ্থে মেট্‌- 
কাফনামক সাধারণ পুস্তকালয়ে যাইয়! অভিনিবেশ 
পূর্বক, বহুবিধ ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক পাঠ 
করিতেন । পরে, বেতনবৃদ্ধি হইলে, তিমি অধ্য- 
য়নার্থ স্বয়ং যথেষ্ট পুস্তক ক্রয় করেন; তন্ডিন্ 
আফিসের উচ্চপদাভিষিস্ত সাহছেবেরাঁও তাছ'র 
অধ্যয়নে নিরতিশয় অন্গরাগ দেখিয়া» পাঠার্থ প্রচুর 
পরিমাণে উতৎ্কুষট উৎকৃষ্ট পুস্তক তাহাকে প্রদান 
করিতেন। তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। 
তিনি যে পুস্তক একবার অধ্যয়ন করিতেন, তাছা 
তাহার আদান্ত কণ্ধস্থ থাকিত| ইহ] দেখিয়া ও 
শ্রবণ করিয়া, তগুকালের কৃতবিষ্ক অনেকেই 
আশ্চর্য্যান্িত হইতেন। 

এঁ সময়ের অতি বিখ্যাত বাগ্ী ডাক্তার ডফ্‌ 
সাহেব মহোদয়, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে, বর্তমান 
জেনেরল্‌ এসেষ্র্রিজ্‌ ইন্ষ্রিটিউসন্‌ নাঁষক বি্ভালয়ে 
বিবিধ মনোহর বক্ভুত। করিতেন। হরিশ্চন্্র আফি- 
সের অবকাশের পর প্রায়ই তথায় যাইয়। এ সকল 


৯৪ চরিতমালা। 


বক্তুত। শ্রবণ করিতেন ; এবৎ তথা হুইভে পদ- 
ব্রজেই প্রায় পাঁচ মাইল দূরব্তা ভবানীপুর অক্রেশে 
যাইতেন। 

তিনি পাঠাবস্থা হইতে নানাবিধ প্রবন্ধ রচন! 
করিয়। ইৎরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন । 
বাল্যকাল হইতেই তীহার ইৎরাজীতে রচন] 
করিবার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল । সুতরাং ক্রমশঃ 
তাহার রচন] বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মে । 

১৮৫৩-খ অবে মধুস্্দন রায় কলিকাতি। বড়- 
বাজারে সর্বপ্রথমে হিন্দপেটিয়ট নামক সংবাদ 
পত্র প্রকাশ করেন হরিশ এ সংবাদপত্রের 
সমস্ত কার্ধ্যভার স্বয়ৎ গ্রহণ করিয়া! রীতিমত 
সম্পাদকের কার্য সম্পাদন করিতে লাঁগিলেন। 

তৎকালে যে পরিমাণে গ্রাহকসৎখ্য] ছিল, 
তদ্ীরা এ সংবাদপত্রের ব্যয় নির্বাহ হইত না, 
সৃতরাঁৎ মধুস্্দন রায় এঁ সংবাদপত্রের সম্পাদন 
ব্যাপারে ক্রমশঃ বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রন্ত হইতে লাগি- 
লেন। এজন্য তিনি, এ সংবাদপত্র ও মুদ্রোযস্ত্র 
বিক্রয় করিতে বাধা হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও 
ভ্রেতা সহসা উপস্থিত না হওয়ায়, হরিশ অতি 
কষ্টে টাকা সত্গ্রহ করিয়া তাহার নিকট এ 


হরিশ্ন্র মুখোপাধ্যায়। ৯৫ 


সংবাদপত্র ও মুদ্রীযন্ত্র ক্রয় করিয়া! ভৰানীপুরে 
লইয়। যান। অতঃপর প্রতি সপ্তাহে উহ1 ভবানী- 
পুরেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। 

তৎকালে অনেকেরই এরূপ ধারণা হইয়াছিল 
যে, রাজনীতি বিষয়ে কি দেশীয়, কি বিদেশীয় 
কেহই হরিশ্চজ্দ্রের সমকক্ষ নাই ॥। তিনি ইৎর1- 
জের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম করিয়। রাজনীতি 
সমালোচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তৎকালীন 
রাজপুরুষেরাও দেশীয় লোকের প্রমুখাৎ দেশীয় 
লোকের অবস্থ। অবগত হুইবাঁর জন্য সাঁতিশয় 
উৎ্ম্ুক থাকিতেন| তাহার] তাহাকে নানা প্রকার 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। 

১৮৫৭ খঃ অন্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে ভারত- 
বর্ষে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল । তৎকালে 
রাজপুরুষদের এরূপ ধারণ হুইয়াছিল যে, দেশীয় 
লোকের বিদ্রোহী দিপাহীদের সহিত যোগ 
দিয়াছে। তৎকালীন ইত্রাজী সংবাদপত্রের 
সম্পাদকের] ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে অশেষবিধ 
দোষারোপ করিয়৮ তাহাদের সংবাদপত্র পূরণ 
করিতেন। ইহ! পাঠ করিয়] রা'জপুরুযেরা দেশীয় 
লোকের প্রতি সর্বদা অত্যন্ত অসস্তোষ প্রকাশ 


৯৬ চরিতাল!। 


করিতেন। অধিক কি দেশীয় লোকের প্রতি 
লাহেবদিগের যথেষ্ট অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এঁ। 
সময়ে এ সকল সংবাদপত্রের প্রতিবাদ করে, 
এরূপ অন্য কেহ ছিল না । তখন কেকল হুরিশ্চন্র্রই 
দেশীয় লোকের হিতকাঁমনায় বদ্ধপরিকর হইয়া, 
ইতরাঠজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের এ নকল 
আরোপিত অমঙ্গলজনক প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। দেশীয় লোকের ইংরাজরাজপুরুষদিগকে 
যে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন, 
তাহা তিনি সম্যকৃরূপে হিন্দুপেটি টে প্রতিপন্ন 
করেন। 

এ সময়ের অতি গুণগ্রাহী প্রজাঁবুসল বড় 
লাট ক্যানিং সাহেব বাহাদুর ও ইণ্ডিয়! গভর্ণ- 
মেন্টের সেক্রেটারী সার সিসিল বীডন সাহেব 
মহোদয়, হিন্দু পেটি টের প্রবন্ধগুলি অভিনিবেশ 
পূর্বক পাঠ করিয়া, হরিশ্চন্দ্রের প্রতি য্পরো- 
নাস্তি সন্তু হুইয়াছিলেন| দেশীয় লোকেরা যে 
ইংরাঁজরাজকে আস্তরিক ভক্তি ও লম্মান করিয়! 
“থাকে, তাহাও ভীহার] হিন্দুপেটিয়ট পাঠে 
বিশিষ্টরূপ অবগত হুইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্তৃক 
লম্পাদিত অন্তান্ত সংবাদপত্র স্বতও লর্ড ক্যানিং 


হরিশ্তজ্র যুধোপাধ্যায় । ৯৭ 


বাহাঁছুর হিন্দুপেটি়ট সংবাদপত্র পাঠে এতই 
আনন্দ অনুভব করিতেন যে, কোনও দিন দৈব- 
ক্রমে তাহার নিকট এ সংবাদপত্র পঁহুদ্থিতে বিলম্ব 
হইলে, তিনি হুরিশ্চন্দের বাটিতে স্বীয় পদাতিক 
প্রেরণ করিয়া উহ! আনাইয়া লইতেন। ভারত- 
বাসী কর্তৃক প্রচারিত কোনও সংবাদপত্রের একূপ 
সম্মান এ পর্য্যস্ত হয় নাই। 

এক সময়ে, কোনও বিশেষে কার্ধসাধনো- 
দেশে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া, 
হরিশকে ইংলগ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, হরি- 
শ্চন্দ্রও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
এই সংবাদ শ্রবণে তাহার স্ততবিয়োগবিধুর! স্তেহ- 
ময়ী জননীর নয়নঘয় হইতে অনর্গল অশ্রুবারি 
বিনির্গত ছইতে লাগিল, তদ্দর্শনে হব্দিশ ইংলগু 
যাত্রা করিতে সমর্থ হন নাই । 

তিনি ব্রিটিস ইন্ডিয়ান সভার একজন প্রধান 
সদস্য ছিলেন ; তজ্জন্য প্রতিদিন স্বীয় আফিসের 
কাধ্য সমাধাঁন্তে উক্ত সভার কার্ধ্যালয়ে যাইয়া 
সকল বিষষের তত্নীবধান করিতেন । এ সভা 
হইতে দেশীয় লোকের হিতার্থে মধ্যে মধ্যে 
পার্লিয়ামেন্ট সভার ব। ভারতগবর্ণমেণ্টের সমীপে, 


৯ 


৯৮ চরিতমাল1। 


যে আঁবেদনাঁদি প্রেরিত হইত; তাহ! তিনিই 
লিখিতেন। এতদর্থে তাহাকে আইন ও নিয়মা- 
বলী পুকঙ্ষানুপুজ্ষর্ূপে পাঠ করিতে হইয়াছিল । 
এই সভার অন্যান্য কৃতবিদ্য সভ্যের। তাহার স্তচারু- 
রূপে কার্য সম্পাদন বিষয়ে অলৌলিক ক্ষমতা 
দর্শন করিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন । 

যখন যশোহর, রাঁজসাহী, নদীয়!, পাবনা, 
বারাঁসত প্রভৃতি কয়েক জেলার অসংখ্য দরিপ্ট্ 
প্রজাবর্গের, নীলকর সাঁহেবদের সহিত নীলবপনে?- 
পলক্ষে, অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হয়) দেই 
সময়ে হরিশ এ দরিদ্র, বিপদাঁপন্ন প্রজাপুঞ্জের 
দুঃখমোচন মানসে তীহার হিন্দুপেটিয়ট সংবাঁদ- 
পত্রে প্রজাদের ছুঃখসুচক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন। তৎকাঁলে নীলকর সাহেবের! তাহাকে 
নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু তিনি তাহাতে কিঞ্চিম্মীত্রও ভীত ন! হইয়া, 
অসন্কৃচিতচিতে অধিকতর যত্ব ও অধ্যবসায় সহ- 
কারে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন! 

তিনি কেবল সংবাঁদপত্রে প্রজাদের ছুঃখবৃত্াস্ত 
লিখিয়াই যে নিরৃত্ত থাঁকিতেন, এরূপ নহে। তিনি 
তাহাদের ছঃখ দূরীকরণার্থ ্বয়ং অবিরাম পরি- 
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শ্রম করিয়া, বিপন্ন দরিদ্র প্রজাবর্গের আবেদন পত্র 
লিখিয়া দিতেন ; এবং এ সকল জেলার ধর্মীধি- 
করণে ব্যবহারজীবীদের দ্বার! প্রজাদের অভি- 
যোগের স্থব্যবস্থী করিয়া দিতেন। 

ইহা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন 
মা। পরিশেষে, যখন নীলকরনিপীড়িত সহজ 
সহত্্র প্রজ1! কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরাল বাহা- 
দুরের নিকট ছুঃখ জানাইতে আসিয়াছিল, তখন 
এ সকল প্রজ! ভবানীপুরে হরিশ্চজ্দ্রের বাঁটীতেই 
যাইত ; তিনি নিরুপাস্্ নিরাশ্রয় সমাগত প্রজা- 
দিগকে ভোঁজন করাঁইতেন, এবং অবস্থিতি করি- 
বার জন্য স্থানও দিতেন । হরিশ ধনশালী লোক 
ছিলেন না; তথাপি প্রতিদিন সমুপস্থিত ক্ষুধার্ত এঁ 
সকল প্রজাকে ভোঁজন করাইযঘা তাহাদের প্রাণ- 
রক্ষা করিয়াছিলেন! এই কারণে তাহাকে খণগ্রন্ত 
হইতেও হইয়াছিল । এ সময় নিরাশ্রয় নীলকর- 
নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জের হরিশ্চন্দ্রই একমাত্র আশ্রয়- 
স্থান হইয়াছিলেন। তৎকাঁলে হরিশ কঠোর পরি- 
শ্রম করিতেন। তল্জন্তই তীহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় । 
হরিশের মত এরূপ নিংস্বার্থভাবে পরোপকাঁর- 
ব্রতাবলম্বন অতি অল্পলে।কেই করিয়া থাকেন। 
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তিনি মাসিক যে চারিশত টাঁকা বেতন পাই- 
তেন ও পেটিয়ট সংবাঁদপত্রেরও বিশিষ্রূপ যে 
লাভ পাইতেন, তাহা! নিজের বা শ্বসম্পকীয়ের 
স্থখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত অতি অল্প মাত ব্যয় করিয়া, 
অবশিষ্ট সমস্ত টাঁকা নীলকরপ্রপীড়িত সহত্র 
সহত্র হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের উপকাঁরার্থে 
অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পরিবার 
প্রতিপালনের জন্য এক কপর্দকও রাখিয়া! য:ইতে 
পারেন নাই। 

নীলকরদের বিকদ্ধে অনেক কথ! তাহার সংবাদ - 
পত্রে লিখিয়াছিলেন বলিয়াঃ তিনি ফৌজদারী 
আদালতে অভিবুক্ত হন । এই মকদ্দমার ব্যয়ভার 
শির্ববাহার্থ তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। এই 
মকদ্দমার মীমাঁংস। হইবার পুর্বে ১৮৬১ খৃঃ অন্দে 
অস্টাধিক ত্রিংশঘর্ধ বয়ঃক্রমে তিনি কাঁলগ্রাসে 
নিপতিত হন | 
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১৮০১ খু অন্দে মেদ্রিনীপুর জেলার অন্তর্ববস্তা 

পিঙ্গলা নামক গ্রামে কায়স্থকূলে জগম্মোহন বন্থর 

জন্ম হয়। তাহার পিতা মধুসুদন বস্থ ধনশালী 

লোকের সন্তান ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ 

কালসহকারে তাহার শেষাবস্থায় কিছুমাত্র সঙ্গতি 

ছিল না। যা কিছু ভূপম্পত্তি ছিল, তদ্দারা ভাহাব , 
সাত পুত্র, তিন কন্তা ও অপরাপর পরিবারবর্গের 

ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হইত না। যথা- 

সময়ে উপযুক্তরূপ অন্ন বস্ত্বের অভাবে তীহার 

সন্তানগণ রুগ্ন হইয়া পড়েঃ এবং পখ্য এ 

চিকিৎসাভাঁবে মধুসূদনের চারি পুজ ও ছুই কন্যা 

অকালে কালকবলে নিপতিত হয় ; কিন্তু ঈশ্বরে- 

চ্ছায় জগন্মোহন বাল্যাবন্থায অশন বপসনেব যৎ- 

পরোনাস্তি ফ্লেশানুভব করিয়াও দৃঢ় ও সবলকায় 

ছিলেন। 

. তিনি পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া তৎকাঁল- 
প্রচলিত পারস্থ ভাষা! অধ্যয়নার্থ নবিশেষ যত্ববান 

হয়েন, কিন্তু পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত শিক্ষককে 

বেতন দিয়া অধ্যয়ন কর! তাহার ক্ষমতাতীত 


১০২ চরিতমাল!। 


ছিল; তথাপি এ ভাষা শিক্ষার্থ তাহার এঁকান্তিক 
অনুরাগ জন্মে। অনন্তর তাহার প্রতিবেশী এক 
কায়স্থ কোনও বিষয়কর্খোঁপলক্ষে কিছুদিনের জন্য 
খিদিরপুরে অবস্থিতি করেন | তাঁহাব পাকাঁদি- 
কাব্য নির্ববাহার্থ এক পাঁচকের আবশ্যক হইলে, 
জগন্মোহন ভীহাঁকে অনুনয় পৃর্তবক বলেন, যদি 
আপনি কৃপা করিয়। আমায় পারস্য ভাষা অধ্যয়ন 
করান, তাহ! হইলে, আমি বিন! বেতনে আপনার 
আবাঁসে পাকাঁদি যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ করিব। 
জগন্মোহনের এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইয' 
তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়।, খিদিরপুরে লইঘ। 
ষান। জগন্মোহন তথায় প্রভুর আবশ্যকীয় সমস্ত 
কাঁধ্য সমাধ! কবিয়, প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে 
পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, দুই বেলা পরিশ্রম 
গুর্ববক অধিক লোকের পাঁকাদি কাধ্য নিষ্পাদন 
ও অধিক রাত্রি অবিশ্রীন্ত জীগরণ পূর্বক অধ্যয়ন 
করাতে, বালক জগন্মোহন বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত 
হয়েন। স্থতরাঁং তিনি প্রভুর কর্তব্যকার্ধ্য সম্পাঁ- 
দনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইলে, তাহার প্রভু 
তাহাকে পাথেয়াদি কিছুই ন। দিয়া দেশে প্রতি- 
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গমনের আদেশ করেন। তাহা শুনিয়া তিনি 
বলেন, আমি দেশে যাইবার পথ জানি না 
বিশেষতঃ আমার কিছুমাত্র সম্বল নাই | এ অবস্থায় 
একাকী কেমন করিয়া দেশে প্রতিগমন করিব! 
উহা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তদর্শনেও 
তাহার নির্দয় প্রভু জগন্মোহনের গাত্র হইতে 
শীতবস্ত্র লইয। বলিলেন, তোমার পদে ঘে ব্যক্তি 
নিযুক্ত হইবে,তাহাকে এই শীতবস্ত্র দিতে হইবে 1. 
তুমি এখাঁন হইতে চলিষা যাও ; এখানে রোদন 
করিতে পাইবে না। খিদিরপুরের পোলে বসিয়। 
রোদন কর। 

নিরুপার জগন্মোহন বাসা হইতে নির্বাসিত 
হইযা দশ দিক শুন্য দেখিতে লাগিলেন, এবং 
অগত্যা খিদিরপুরের পেলের উপর অনাবৃত 
শরীরে উপবিষ্ট হুইযা, সমস্ত দিন পৌৰ মাসের 
দারুণ শীতে কাপিতে কাঁপিতে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । অপরাহ্ন সৌভাগ্যক্রমে 
ভাহার স্বদেশবাদী সদাণব এক ধনশালী মহাজন 
তাহাকে এরূপ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, 
সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
জগন্মোহন্‌ সাশ্রলোচনে ও গঞ্ধাদবছনে আদ্যে- 
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পাস্ত সমস্ত বর্ণন করিলে, তিনি দয়ার্ছ হইয়! 
ভাহাকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান পুর্ববক, স্বীয় 
নৌকায় আরোহণ করাইয়া দেশে পঁহুছাইয়! 
দেন। ইহাঁতেই সে যাত্রা জগন্মোহনের প্রাণরক্ষা 
হয়। 

জগম্মোহন এরূপ কষ্ট পাইয়াঁও লেখাঁপড়। 
শিক্ষা বিনয়ে কিছুমাত্র ভগ়ৌদ্যম হন নাই; বরং 
পুর্ববাপেক্ষা সমধিক যত্ত্র ও অদীম উৎসাহ সহ- 
কারে বিদ্যাশিক্ষায় মনৌনিবেশ কবেন। তাঁহার 
আবাদ স্থান হইতে প্রা এক ক্রোশ দুরে ঘোড়া- 
মার! নামক গ্রামে বিচক্ষণ, বিদ্যোতসাহী মাণিক 
মিঞা নাক এক মুসলমান বাঁদ করিতেন | তিনি 
মেদিনীপুরের আদালতে একজন প্রদিদ্ধ উকীল 
ছিলেন। তিনি বার্ধক্য নিবন্ধন, কার্ধ্য হইতে 
অবনর গ্রহণ করিয়] স্বীঘ সদনেই অবস্থিতি করি- 
তেন। জণন্মোহন তীহারই সমীপে অভিলষিত 
পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

পিঙ্গলা ও ঘোড়ামারা এই উভয় গ্রামের মধ্যে 
এক খাল আছে । বর্ষাকালে এ খাল ও মাঠ জলে 
এরূপ প্লাবিত হইত যে,ডোঙ্গী ব্যতীত কেহ পারা- 
পাঁর হইতে সমর্থ হইত না। জগম্মোহনের এরূপ 
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সঙ্গতি ছিল ন! যে, প্রত্যহ নাবিককে একটি পয়স। 
দিয়া পার হন। অগত্যা তিনি গাত্রমার্জনী পরি- 
ধাঁন পূর্বক পুস্তক ও পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বন্ধন 
করিয়া! নির্ভয়চিত্তে সম্ভরণ করতঃ এ খাল পার 
হইতেন। বর্ষার চারিমাস এইরূপ কষ্ট করিয়া 
তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন । তাহার শিদ্যা- 
শিক্ষায় এরূপ অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া, দেশস্থ 
লোক অত্যন্ত বিম্ময়াঁপন্ন হইতেন। 

তাহার বৃদ্ধ জনক জননীর ও সহোদরের দিন 
নির্বাহের অন্য কোনও উপজীবিকা ছিল না। 
তিনি প্রা সমস্ত রাত্রি জাগরণ পুর্ধবক স্বহস্তে 
তৎকালীন পাঠশালা পাঠোপযোগী পুস্তক দাঁতা- 
কর্ণ, গঙ্গার বন্দন! ও শিশুশিক্ষা লিখিয়া, পরাতে 
সন্গিহিত কৃষকপল্লীতে তদ্বিনিময়ে যে তগুল প্রাপ্ত 
হইতেন, তদ্দারা সকলের জীবনরক্ষাী হইত। এই- 
রূপে তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করিষা পারস্য ভাষায় 
বিশিউরূপ ব্যুৎ্পন্তি লাভ করেন | 

জগন্মোহনের পাঠাবস্থায় এক ধনশালী লোক 
স্বীয় হুহিতার সৎপাত্রান্বেষণার্থ পিঙ্গলা গ্রামে 
উপস্থিত হন। তিনি, যে ধনীর পুভ্রের উদ্দেশে 
আপিয়াছিলেন, সে পাত্রের হস্তাক্ষর অতি জঘন্য ; 


$০৬ চরিতম্নাল]। 


বিশেষতঃ এ পাত্র পারস্য ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিল। এই হেতু তিনি এ পাত্রকে মনোনীত 
করেন নাই। পরিশেষে তিনি অপর কোনও সৎ- 
পাত্রের অনুসন্ধান করেন। একদ। তিনি জগ- 
ম্মোহনকে পুস্তক হস্তে ও আর্ডর গাত্রমার্নী ক্ষন্ধে 
করিয়া, সন্ধ্যার সময় অধ্যয়নান্তে শ্বীধ আলয়ে 
প্রত্যারভ হইতে দেখিষ পথিমধ্যে তাহার সহিত 
অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয় প্রীত হন; এবহ 
তীহাকেই কন্যা! প্রদান করিবার সঙ্কল্প করেন। 
তৎকালে স্থানীয় অনেকে দরিদ্রসন্তাঁনকে কন্য। 
প্রদান করিতে নিবারণ করিয়াছিল । কিন্তু তিনি 
তাহা শুনিয়া, তাহাদিগকে উত্তর করেন যে,আমি 
ধন দেখিয়] এই সম্বন্ধ শ্হির করি নাই। জগন্মোহন 
বিদ্বান ও ধীশক্তিসম্পন্ন, এই হেতু ইহাঁকে কন্যা 
সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলাঁম। এই পাত্র ছুর- 
বন্থা গ্রস্ত হইয়াঁও যেরূপ লেখাপড় শিক্ষা করিতেছে, 
এ ভবিষ্যতে নিশ্চয় অসাধারণ লোক হইবে। 
অতঃপর জগন্মোহন ধ্বদ্ধ জনক জননীর অন্ন 
বাস্ত্রের কৰ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হন, এবং 
যথাঁশক্তি উপার্জন করিষ! তাহাদের সাংসারিক 
ক্লেশ নিবারণ মানদে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। 


ভগন্মোহন বহু। ১০৭ 


তথায় পিঙ্গলাগ্রীমবাঁসী প্রতিবেশী এক ক্ষদম্পকাঁ- 
য়ের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি 
কালেক্টরীর একজন কর্মচারী ছিলেন। এঁ সুত্রে 
জগন্মোহন কালেক্টরীতে তাঁহার নিকট কার্ধ্য- 
প্রণালী শিক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বপ্প- 
দ্রিনের মধ্যেই কাঁলেক্টরীর যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী 
সুচারুরূপে শিক্ষ। করিয়াছিলেন । 

&ঁ সময়ে কাঁলেক্টরীর দেওয়ানের পদ অতি 
গৌরবের ছিল; এই পদ প্রাপ্ত হওয়! দুর্লভ 
হইত। অধিক কি, স্বপ্রসিদ্ধ রামমোহন রায় ও 
চন্দ্রশেখর ঘোষ গ্রভৃত্তি অনেক মহানুভব লোকের 
কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়া, সাধাব- 
ণের সমীপে সাঁতিশয় যশব্বী হইয়াঁছিলেন। বোধ 
করি,জগন্মোহন এ দৃষ্টাস্তের অনুসরণ করিয়া কাঁলে- 
ক্রীর কার্ধ্যাবলী শিক্ষার্থ অতিশয় যত্বাঁন ছিলেন । 

কিছুদিন পরে ফৌজদারী আঁদালতের মাসিক 
৫. টাকা বেতনের এক সামান্য পদ শূন্য হইলে, 
.তিনি আপাততঃ এঁ পদে নিধুক্ত হন। অনস্ভর এ 
আদালতের বিচারপতি জগন্মোহনের কার্যযদক্ষতা 
ও বুদ্ধিমভাঁর পরিচয় পাইয়] তাহাকে অপেক্ষাকৃত 
উচ্চপদে উন্নীত করেন । 


১০৮ চরিতমাল। 


তৎ্কাঁলে দলীল সকল পারণ/ ভাষায় লিপি- 
বন্ধ হইত। ইতিপূর্ববেই তিনি এঁ ভাষায় যথেউ 
অভিজ্ঞত৭ লাভ করিয়াছিলেন। স্তরাং তিনি এঁ 
কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়1, পারস্য ভাষায় দলীল লিখনে 
স্বপ্পকাঁল মধ্যেই অসামান্য ব্ুৎপন্তি লাভ করেন। 
তৎকালীন ভূম্যধিকাবী ও সম্ভ্রান্ত লোকের! 
জগম্মোহনের দ্বারা আবেদন পত্রাদি রচন। করা- 
ইয়া লইতেন, এবংতাহার সহিত আইনের তর্ক ও 
পরামর্শ করিয়া, অভিযোগে প্ররুভ্ত হইতেন। 
আবেদন পত্র রচনাকার্ষেয সর্ববন্ত্র সর্ববথা তীহ!র 
'বিলক্ষণ খ্যাতি 'ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল । এ সময়ে 
সাধারণ লোকের এরূপ ধারণা হইযাছিল যে, 
জগন্মোহন আবেদন পত্রাদি রচন। করিয়। দিলে 
মফদ্দমাঁয় অবশ্য জয়লাভ হইবে । এই হেতু 
মেদিনীপুর জেলাস্থ অনেকেই তীহার নিকট 
দলীল, অভিযোগপত্র ও বর্ণনাপত্র রচন। করাইবার 
জন্ত যাইত। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর 
তাহার বাঁাঁয় বু লোকের সমাগম হইত। এই 
কার্যে প্রতিদিন প্রচুর অর্ধেপার্জন হইত । 
তথাপি তিনি কেবল সম্মানের জন্য সামান্য বেত- 
নের আদালতের পদ পরিত্যাগ করেন নাই। 


জগল্সোছন হন্তু। ১০৯ 


কিছুদিন পরে, কালেক্টর সাঁহেব তীহার কার্ধ্য- 
কুশলতা সন্দর্শনে পরম 'প্রীত হইয়া তীহাকে 
কালেক্টরীর মীরমুন্পী পদে নিযুক্ত করেন ; জগ- 
ম্মোহন দক্ষতাঁর সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করাঁতে, 
উচ্চ পদাঁভিশ্ষিক্ত সাহেবের সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়! 
তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসাপত্র প্রদান করেন । 

এঁ পদে নিযুক্ত থাঁকিবাঁর সময়ে, তিনি তিন 
বৎনরের জন্য মাসিক ২৫০-টাঁক1 বেতনে মেদি নী- 
পুরের দক্ষিণ মাঁজন! প্রভৃতি পরগণাঁর তহশীল- 
দারের পদে নিযুক্ত হন। কাঁথি তীঁহাঁর (হেড 
কোয়ার্টর ) প্রধান কার্্যস্থল ছিল | যে স্থলে 
তাহার কাঁছারী হইত, অদ্যাপি ভাহা জগম্মোহন- 
বাগিচ] নামে প্রসিদ্ধ আছে। তীহাকে ভূমির কর 
নিরপণের কার্য করিতে হইত। তিনি এরূপ 
বিবেচনা পুর্র্বক এ কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন 
যে, গবর্ণমেন্টের ও প্রজাগণের নিকট প্রশৎসাঁর 
ভাঁজন হইয়াছিলেন। পতিত ভূমি সকল স্বল্প 
করে বিলি করিযা, তিনি প্রজা এও রাজ] উভয়ে- 
রই স্বিধা করিয়ু। দিয়াছিলেন। এঁ প্রদেশের 
প্রজাগণ সামান্য করে ভূসম্পতি পাইয়া ধনশালী 
হইয়াছে । অদ্যাপি তত্প্রদেশের বৃদ্ধ লোকেরা 


১৬ 


১১৪ চরিতমালা। 


কৃতজ্ঞতা পূর্বক সময়ে সময়ে তাহার নামোল্লেখ 
করিয়। থাকেন । 

যে সময়ে মেদিনীপুর জেলার (সরবে) জরীপের 
কার্ধ্য আরস্ত হয়, তৎ্কালে তিনি উচ্চ বেতনে 
সদর আমীন নিযুক্ত হঈয়াছিলেন । তিনি এ পদে 
প্রতিঠিত হইয়া কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, অনে- 
ককে যোগ্যতান্ুসারে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া 
তাহাদের অন্নসংস্থাপন করিয়। দেন। 

১৮৪৬ খুঃ অন্দে কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের 
অর্থাৎ দেওয়ানের পদ শুন্য হইলে, গরণমেণ্ট 
তাহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচন! করিয়। এ পদে 
নিষুক্ত করেন । 

এত দিনের পর জগম্মোহন অভিলধিত পদ 
প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
এরূপ নিপুণতাঁর সহিত কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন 
যে, ত্বরায় তাহার সর্বত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল । এ আদালতের সাহেবেরাও তীহার 
কার্ধ্যপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ 
করিয়াছিলেন । 

জগন্মোহন অত্যন্ত উন্নতমন1 ও দয়ার্জচেতা 
লোক ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে এ পদে যত 


জগম্মোহন বশ । ১১১ 


দিন নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন, পরিচিত লেকের 
সম্পত্তি, বাকী রা'জন্বের জন্ত নীলামে আসিত না; 
কারণ, জগম্মোহন স্বয়ং বা অন্যের নিকট খণ 
করিয়া এ সকল লোকের বাকী রাজন্ব দিয় 
বিষয় রক্ষা করিয়া! দিতেন | এই হেতু বশতঃ এ 
সময়ে মেদিনীপুর জেলায় সাধারণের সমীপে 
তাহার প্রশংসাবাদ হইত। জগন্মোহন ধনলোভী 
হইলে, তৎকালে, এঁ সকল লোকের সম্প্তি স্বয়ং 
বেনাঁমী করিয়া লইয়া, অতুল খিশ্বর্ধ্যশালী হইতে 
পারিতেন। তাহার মত পরহিতৈষধী লোক অতি 
বিরল । 

জগন্মোহছন অতি ছুঃখীর সন্তান ছিলেন | 
তিনি এই গৌববের পদ প্রাপ্ত হইয। কখনও 
আঁপন পদের গৌরব করিতেন না, এবং অধীনস্থ 
কর্মচারীদের সহিত প্রণয় প্রদর্শন পূর্বক কার্ধ্য 
করিতেন । তিনি নিন্পদস্থ কশ্মচারীদিগকে 
যোগাতানুপাঁরে উচ্চপদে উন্নীত করিয়া দিতেন। 

জগন্মোহন বাল/কালে অত্যন্ত অন্নকষ্ট পাইয়া- 
ছিলেন, মেই হেতু তিনি স্বগ্রামে এক অতিথি- 
শালা] সংস্থাপিত করেন। প্রতিদিন এঁ অতিথি- 
শালায় অভুক্ত বহু অতিথি ও অভ্যাঁগত লোঁক 


১১২ চরিতমাল!। 


ভোজন করিত । এতদ্যতীত তিনি প্রতি বৎসর 
জগন্নাথের ও গঙ্গানাগরের শত শত সন্াঁসী যাত্রী 
দিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইতেন, এবং 
প্রত্যেককে বস্ত্র, কম্বল, জলপাত্র ও কিছু কিছু 
পাথেয় প্রদান করিতেন | 

তিনি মেদিনীপুরের আবাঁসে অন্যুন ৩০টি 
করিয়া দরিদ্রসন্তানকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখা- 
ইতেন। পরে উহারা শিক্ষিত হইলে যথাযোগ্য 
চাকরী করিয়া দিয় তাহাদের অন্নসংস্থান করিয়। 
দিতেন। বাসায় এ সকল দরিদ্রবালকের ভোজন 
সময়ে, স্বয়ং জগন্মোহন দগ্াঁয়মান হইয়। তত্বাবধান 
করিতেন, এবং অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে 
বলিতেন, “বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষার সময়ে 
আঁমি অত্যন্ত অন্নকষ্ট পাইয়াছি। তৎ্কালে আমি 
মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম যে, যদি ঈশ্বর 
আমাকে কখনও অর্থ দেন,তাঁহ। হইলে আমার মত 
হতভগ্যদিগকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখা ইব”। 

তিনি দরিদ্র স্বসম্পকর্য়গণের সাংসারিক কষ 
নিবাঁরণার্থ বিলক্ষণ সাহা করিতেন ; এবং সাধা- 
রণ লোকের জলকন্ট নিবারণ মানসে স্থানে স্থানে 
অনেকগুলি সরোবর খনন করিয়! দিয়াছিলেন। 


জগন্সোহন বহু । ১১৩ 


তৎকালে ডাক্তারি চিকিলা ছিল না, তিনি 
স্বীয় সদনে বিচক্ষণ বৈদ্/শাস্ত্রজ্ঞ স্চিকিৎসক 
রাখিয়া]! নিজ পরিবাঁরদের ও সমাগত দরিদ্রগণের 
চিকিৎসা করাইতেন। দুরদেশ হইতে আগত 
রোগীদিগকে বাঁটীতে রাখিয়া পথ।াদির ব্যবস্থা 
করিধা দ্রিতেন,এবং তাহারা আরো গ্যলাভ করিলে 
পাঁথেষ দিয়া বিদায় করিতেন । 

তিনি শাস্ত্রব্যবনায়ী অধ্যাপকগণকে সাতিশ্য় 
সম্মান করিতেন। যে সকল অধ্যাপক তীহাঁৰ 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তিনি ভীহাদেব 
সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া কিছু অর্থ প্রদান প্রর্ববক 
বিদায় করিতেন। 

জগন্মোহন অন্যন চাঁরিশত দরিদ্র ব্রাঙ্গণ ও 
অধ্যাপকদিগের বাঁৎসরিক বু্তির ব্যবস্থ। করিয়া- 
ছিলেন। তীহার ত্যক্ত ভূসম্পন্তি হইতে অনেকে 
পুকথান্ক্রমে এ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন । কন্ত।- 
দাষগ্রস্ত ও মাতৃপিতৃহীন কি ত্রাঙ্ষণ, কি শুক্র জগ- 
ন্মোহনের নিকট গমন করিলে তিনি অকাতরে এ 
সকল দায়োদ্ধারের জন্য প্রচুন সাহাধ্য করিতেন। 

তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত অন্নের কন্ট পাইয়া- 
ছিলেন, তজ্জন্য অর্থাপেক্ষা অপরিমিত ধাগ্যসঞ্চয় 


১১৪ চরিতমালা। 


করিয়াছিলেন । যখন বিষম ছুর্ভিক্ষে দরিদ্রলোঁক 
সকল অন্নীভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল, 
তণ্কালে দয়ার্ছচেতা জগন্মোহন তীহার বহু বর্ষের 
সঞ্চিত যাঁবতীয ধান্ত, পিঙ্গলা ও তৎপার্খববর্তী 
গ্রামবাসী দরিদ্রেদের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া, 
সকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক প্রতোক পরি- 
বারের যথোপযুক্ত ভোজনোপযোঁগী ধান্য অকা- 
তরে বিতরণ করিয়াছিলেন । পুনর্ববার ধান্বোঁৎ- 
পাদন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর 
কাল এইরপে ধান্য বিতরণ করিয়া, তিনি এ 
সময়ে বিস্তর লৌকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন । 

তিনি তিন বৎসর কাল পেনসন ভোগ করিয়', 
কতবিদ্য সাঁত পুক্র রাখিয়া ১৮৬৫ খৃঃ অন্দে 
চতুরধিক-ষষ্তিতম বর্ধ বয়ঃক্রমকাঁলে কলেবর পরি- 
ত্যাগ করেন। 


বাপুদেব শাস্ত্রী । 


বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্বর্তী পুনানগরে ১৮২১ খৃঃ 
অন্দে ত্রাহ্মণকুলে বাপুদেবের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা একজন সংস্কতশাপ্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি শৈশবকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে এক সামান্য 
বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।| তথায় কিছু শিক্ষা 
হইলে পর, ভ্রয়ৌদশবর্ষ বশ্রক্রম কালে, তিনি 
বাপুদেবকে সংস্কত ভাষা অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়া 
দেন। কিঞ্চিদুন ছুই বৎসর কাল সংস্কৃত ভাষা 
অধ্যয়ন করিয়!, কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্মিলে পর, প্রায় 
পঞ্চররশ বর্ষ বয়ইক্রম কাঁলে তাহার পিত1 তাহাকে 
মহারাহ্ীয় বিদ্যালয়ে গণিত শান্তর অধ্যয়নে নিযুক্ত 
করেন । 

বাপুদেব সাতিশয় শ্রমশীল ও মেধাবী 
ছিলেন | বিশেমতঃ গণিত শাস্তবের আলোচনায় 
তাহার বুদ্ধিরৃত্তি সম্যক স্ফর্ডি পাইত ; স্থতরাং 
অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ শাস্ত্রের অধি- 
কাংশই শিক্ষা করেন। 

১৮৩৭ খৃঃ অন্দে বাপুদেব পুনা পরিত্যাগ 
করিয়া শ্বীয় পিতৃদেবের সহিত নাগপুরে আগমন 


১১৬ চরিতমালা। 


করেন। তথায় তিনি মনঃসংযোগ সহকারে, 
সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ করিতে 
লাগিলেন । 

এই সময়ে, মধ্য প্রদেশের তৎকালীন রাজ- 
প্রতিনিধি (পলিটিকেল এজেন্ট) মহামতি উইল- 
কিন্সন্‌ সাহেব নাগপুর ভ্রমণে আগমন করেন । 
বাপুদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরি- 
চয় প্রদান করেন । সাহেব মহোদয় বালক বাঁপু- 
দেবের অপামান্য বিদ্যা বুদ্ধির ও লেখাপড়া 
অন্ুরাঁগের জম্যক পরিচয় পাইয়া সাতিশয সন্তুষ্ট 
হন ; এবং স্বীয় কার্ধ্যক্ষেত্র “সিহোর” প্রত্যাগমন 
কালে বাপুদেবের পিতার সম্মতি গ্রহণ পুর্ববক 
বাপুদেবকে সমভিব্যাহারে করিয়া লই যাঁন। 

তথায় যাইয়া তিনি স্থানীয় সংস্কত কাঁলেজে 
প্রবিষ্ট হইযা প্রাতঃকাঁলে “জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
উচ্চতর গ্রন্থ সমূহ” পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং 
বৈকালে “হিন্দি স্কুলের” বিদ্যার্থদিগকে পাটি- 
গণিত ও বীজগণিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 
সংস্কৃত কাঁলেজের পুস্তকংলয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্ব' 
সম্বন্ধীয় অনেক দুস্প্রাপ্য উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থনিচ 
গ্রহ করা ছিল। অসাধারণ ধীসম্পন্ন বাপুদেব 


বাপুদেব শাস্ত্রী । ১১৭ 


এঁ লমুদাঁয় গ্রন্থ যত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহ- 
কারে পাঠ করিতে প্ররৃন্ভ হইলেন। পূর্ব্বেই কথিত 
হইয়াছে যে, এ বিষযের আলোচন! কালে তাহার 
বুদ্ধিবৃর্তি নিচয় সম্যক স্ফর্তি পাইত; স্থৃতরাং 
পাঠ কালে ভীহার বুদ্ধি কোন৭ রূপেই প্রতিহত 
হইত নাঁ। পাঠের সময তাঁহার মন এরূপ অভি- 
নিবিষ্ট হইত যে, তিনি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত 
বিম্বৃত হইযা যাইতেন। 

এইরূপে বাপুদেব প্রায় ছুই বৎসর কাল 
জ্ঞীনোন্নতির পথে দ্রুতপদনিঃক্ষেপে অঞসর হই- 
তেহেন, এমন সমযে বারাণনীস্থ সংস্কৃত কালেজে 
গণিতাধ্যাপকের পদ শুন্য হইল । বাপুদেবের 
পরম হ্িতৈধী উইল্কিন্সন্‌ সাহেব এই সংবাদ 
পাইয়!,বাপুদেবকে এ পদের সম্যক ঘোগ্য পাত্র 
বিবেচনা করিয়া, কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বাপু- 
দেবের গুণ কীর্তন করিয়া এক পত্র লিখিলেন। 

কর্তৃপক্ষীযগণ বাপুদেবের বিদ্যাবভার পরিচয় 
পাইয়া, সানন্দচিন্তে তাহাকে ১৮৪২ খুঃ অব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে এ পদ প্রদান করেন। এই 
সময়ে বাপুদেবের বয়ঃক্রম একবিংশ বর্ষ মাত্র। 

যুবরু বাপুদেব এই উচ্চ পদে সমাসীন হইয়া 


১৯৮ চবিতমাল!। 


এইরূপ স্থচারুরূপে এ কার্য সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন যে, কি ছাত্ররৃন্দ, কি অধ্যাপকম গুলী, 
কি কর্তৃপক্ষগণ সকলেই একবাক্যে তাহাকে সাধু- 
বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । এই সময় হই- 
তেই তাহার অদুষ্ট স্থৃপ্রসন্ন হইল। গবর্ণমেণ্ট, 
গণিতশাস্ত্ে তাহার প্রগাঁঢ দৃষ্টি দেখিয়া, গণিত- 
বিষয়ক কোনও কুটতর্ক উপস্থিত হইলেই, এ প্রশ্ন 
বাপুদেবের নিকট উপস্থিত করিতেন । বাঁপুদেবও 
এ সমস্ত প্রশ্নের এরূপ বিশদ মীমাংস1 করিয়] 
দিতেন যে, এ বিষয়ে আর কাহারও কোনওরূপ 
ংশয় থাকিত ন1। 

বাপুদেব হিন্দি ভাষায় পাশ্চাত্য প্রণালী 
অনুসাঁবে বীজগণিত রচনা করেন। এই পুস্তক 
এরূপ যত্বদহকারে ও স্তন্দররূপে রচিত হইয়াছিল 
যে, তদ্দ্‌ষটে পবিভুষ্ট হইয়া পশ্চিমোভর প্রদেশ 
সমুহের তাৎকালিক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টমসন 
সাহেব মহোদয় তাহার বিদ্যাবন্তার পুরস্কার 
স্বব্ূপ ১৮৫৩ খুঃ অন্দে ছুই সহস্র মুদ্রা “খেলাৎ” 
প্রদান করেন । 

এইরূপে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া 
বাপুদেব পুস্তক রচনায় অনুরাগী হইলেন এবৎ অল্প 


বাপুদেব শাস্ত্রী । ১১৯ 


দিনের মধ্যে গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক রচন] করি- 
লেন | তিনি অতি দুরূহ গণিতশাস্ত্রে এরূপ সহজ 
প্রথানুসাঁরে গ্রন্থ লিবিতে পারিতেন যে, সকলেরই 
এঁ শাস্ত্রে সহজে প্রবেশাধিকার হইয়া উঠিত। 

কিছু দিন পরে তিনি বীজগণিতের দ্বিতীয় 
ভাঁগও প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই পুস্তকও এরূপ 
সহজ ও স্ন্দর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং তাগকাঁলিক গুণগ্রাহী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর 
সর উইলিয়ম মুইর সাহেব মহোদয় সন্তুষ্ট হইয়া 
এলাহাবাদ নগরের প্রকাশ্য দরবারে তাহাকে এক 
সহত্র মুদ্রা এবং এক জোড় শাল পুরস্কার স্বরূপ 
প্রদনি করিয়াছিলেন। 

ক্রমে বাপুদেবের যশোভাঁতি পাশ্চাত্য দেশ 
সমূহে বিকীণ হইয়া পড়িল । কি রাজন্তমণ্ডলী 
কি বিদ্যন্মগুলী সকলেই বাপুদেবের নামে মোহিত 
হইতে লাগিলেন। গণিতশান্ত্র সম্বন্ধে কখনও 
কাহারও কোনও শন্দেহ জন্মিলে, কেহ ব পত্র 
দ্বার। জানাইতেন, কেহ বা শ্বরৎ বাপুদেবের সমক্ষে 
উপস্থিত হইতেন।, বাপুদেবও এ পমূহের যথাযথ 
মীমাংসা করিয়। দিয়। তাহাদের হৃদয়ের উচ্চতর 
স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন । 


১২৩ চরিতমাল! । 


বাপুদেব গ্রেটব্রিটেনের রয়েল এপিয়াটিক 
সোসাইটির অবৈতনিক মেন্বরের পদে এবছ বর্জ- 
দেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য পদে ও কলি- 
কত! বিশ্ববিষ্ভালয়ের সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া 
ছিলেন । গবর্ণমেণ্ট উহাকে মহামভোঁপা ধ্যায় 
উপাধি প্রদান করেন। অবশেষে তিনি স্বদেশের 
হিতকামনাঁয় যে সমস্ত মহৎ কাঁ্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
ছিলেন, তাহার চিহ্ন স্বরূপ এক উপাধি (সি, 
আই, ই) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

১৮৯২ খৃঃ অন্দে একসপ্তি বর্ষ বয়ঃদ্দম- 
কালে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

এক্ষণে অঙ্ক শাস্ত্রে ইউরোপীয়েরা পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষে যে এককালে গণিতশীন্ত্রের বিলক্ষণ 
চর্চা ছিল, তাহা ইউরোপীয়েরা একবাঁরেই 
জানিতেন না । বাপুদেব শাস্ত্রী সর্ববপ্রথমে ইউ- 
রোপীয়দের নিকট ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের মাহাত্ম্য 
প্রকাশ করেন এবং সংস্কত গণিতের চর্চা করিয়! 
ইউরোপেও বিশিষ্টরূপ প্রতিঠা লাভ করিয়াছেন। 


পপ 


কাশীনাথ ত্র্যস্বক তেলাঙ্‌। 


১৮৫০ খুঃ অন্দের ৩০শে আগস্ট বোম্বাই নগরে 
ব্রাক্ষণকুলে কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলাঙের জন্ম 
হয়। তাহার পিতার নাম বাবুজী রামচন্দ্র | 
বোম্বাই নগর ইহাদের আদি বাসস্থান নহে। 
কাশীনাথের পিতামহ কোনও এক সওদাগরের 
আফিসে কর্মোপলক্ষ করিয়] পৈত্রিক বাঁসভূমি 
পরিত্যাগ পূর্বক বোম্বাই নগরে বাসার্থ বাটা 
নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। তদবধি বোম্বাই নগরে 
এই তেলাঙ্‌ পরিবার বাস করিতেছেন। 
বামচন্দ্রের চারি সহোদর । তন্মধ্যে জোষ্ঠ 
ত্রযন্বকরামচন্দ্র অপুজ্রক ছিলেন | এই জন্য তিনি, 
সাড়ে চারি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাঁশীনাথকে দত্তক 
পুজরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কাঁশীনাথ শৈশব- 
কালে বিদ্যাশিক্ষার্থ অমরঠাদওয়াদী নামক বিদ্যা- 
লয়ে প্রেরিত হন। পরে তিনি নয় বৎসর 
বয়গক্রমকালে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এল্ফিন 
ফ্টোন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন । তথায় তিনি, 
যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই 
শ্রেণীর মধ্যে সর্ববপ্রধান ছাত্র বলিয়া! পরিগণিত 


১১ 


১২২ চরি'তযাল1 1 


হইতেন এবং এ এ শ্রেণীতে উচ্চবৃত্তি অথবা 
উচ্চ পুরক্কাব যাহা কিছু প্রদত্ত হইত, তাহা 
কাঁশীনাথই প্রাপ্ত হইতেন। 

আমাদের দেশে অনেকেই লেখাপড়ায় অনু- 
রাঁগ বশতঃ সর্বদাই পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকেন, 
শরীরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না, কিন্ত 
কাশীনাথ সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। 
তিনি মাঁনদিক উন্নতির যেরূপ আদর করিতেন, 
শারীরিক উন্নতিরও সেইরূপ গৌরব করিতেন। 
তিনি প্রত্যহ রীতিমত ব্যাঁধাম করিতেন ; স্থতরাং 
মানসিক উন্নতির সহিত তীহার শারীরিক সৌন্দ- 
ধোরও বৃদ্ধি হইতে লাঁগিল। অস্বাস্থ্য তাহ+র 
বিদ্যাশিক্ষার কখনই প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে 
পারিত না। 

কাশীনাথ আন্তরিক অনুরাগ ও অধ্যবসায়গুণে 
পাঁচ বতসরের মধ্যে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । অনস্তর, 
এল্‌্ফিন স্টোন কালেজে পাচ বৎসর কাল অধ্যয়ন 
করিয়! এম, 'এ পরীক্ষক বিশে দক্ষতাঁর সহিত 
উত্তীর্ণ হয়েন। পরবৎসর কাঁশীনাথ ব্যবহারশাস্ত্বে 
পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন । 


কাশীনাথ ভ্রান্বক তেলাঙ। ১২৩ 


কাশীনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়। 
উচ্চতম উপাধি লাভ করিলেন বটে,কিন্তু বাস্তবিক 
যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বল! যাইতে পারে, তাহ! 
তখনও রীতিমত আরদ্ধ হয় নাই। বি, এ পরী- 
ক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাহাকে কিয় 
পরিমাণে পাশ্চাত্য দর্শনশীস্ত্র এবং অর্থনীতি অধ্য- 
মন করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু এই সামান্য পাঠে 
তাহার তৃপ্তি হয় নাই, স্থতরাঁং কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি পুনরায় এ দুই শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎ- 
প্তি লাভার্থ যথারীতি অধ্যনে প্ররৃন্ত হইলেন । 
এইরূপে এ দুই শাস্ত্রে অসাধারণ বৃযুৎপন্ভিলাভ 
হওয়াতে তিনি উত্তরকালে একজন লক্গপ্রতিষ্ঠ 
বিচারপতি বলিয়! প্রথিত হুইযাছিলেন । 

১৮৭২ খুঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি কালেজেব সহিত 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এই দীর্ঘকাল 
তিনি যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াঁছিলেন,তাহ। 
শুনিলে চমত্রুত হইতে হয়। 

কালেজের সংশ্লিষ্ট এক বৃহৎ লাইব্রেরী গৃহ 
ছিল ॥ কাশীনাথের নিমিন্ত এ পুস্তকাঁলষের দ্বার 
সর্বদাই উন্থুক্ত থাঁকিত। কাঁশীনাথ কাঁলেজের 
কাঁধ্য রীতিমত সমাপন করিয়া, অবসর কালে এ 


১২৪ টরিতমাল]। 


পুস্তকাগারে গমন পূর্ব্বক, প্রশংসিত গ্রস্থকারগণের 
সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ আগ্রহাতিশগ্ন সহকারে 
নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেন। তিনি পাঠে এরূপ 
মনঃসংযোগ করিতেন এবং তীহার বুদ্ধিরতি এরূপ 
তীক্ষ ছিল যে, যাহা পাঠ করিতেন, তৎসমুদায়ই 
তাহার আয়ত্ত হইয়া যাইত । কিছু দিনের মধ্যে এঁ 
পুস্তকাগাঁরের এরূপ এক খাঁনিও পুস্তক রহিল 
না, যাহা কাশীনাথের অপঠিত বা অনায়ত রহিয়! 
গেল। 

১৮৭২ খ্বং অন্দে কাঁশীনাথ বোম্বাই ছাই- 
কোর্টের ঞ্যাড্ভোঁকেট নামক পরীক্ষায় উতীর্ণ 
হন | সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল ; 
শ্তরাৎ অচিরকাঁলমধ্যেই তিনি হিন্দুব্যবহারা- 
ধ্যায়ে একজন অদ্বিতীয় ব্যু্ূপন্ন বলিয়! সাধারণের 
নিকট পরিচিত হইয়। উঠিলেন। ইহার গভীর জ্ঞান 
ও তদানুসঙ্গিক তর্কশক্তি দেখিয়া কি বিচাঁর- 
পতিগণ, কি উকিলগণ, কি জনসাধারণ সকলেই 
একবাক্যে তাহার প্রশৎস) করিতেন | এমন কি 
প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার মাইকেল ওয়েস্রপ, 
সাহেব মহোদয় মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যভাঁবে বলিতেন, 
«এমন দিন আসিবে, যখন এই যুবক জজ হইবেন,” 


কাশীনাধ ত্র্যন্থক তেলাঙ। ১২৫ 


পরে এঁ মহাত্বার বাক্য যথার্থ ই হইয়াছিল। ১৮৮৯ 
খৃঃ অন্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে 
সমাসীন হইলেন । ওকাঁলতি করিবার সময়ে যে 
আইন জ্ঞান, যে তর্কশক্তি তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদে 
আরোহণের সোপান শ্বরূপ হইয়াছিল; বিচারাসনে 
উপবিষ্ট হইলে এঁ ছুইটা গুণ সমধিক স্ফূ্তি 
পাইতে লাগিল । তিনি তুলাদণ্ডে বিচার কার্যয 
সম্পন্ন করিতেন | তীহার বিচারে, কি অর্থা, ফি 
প্রত্যর্থা, কি ব্যবহারবিদ্গণ সকলেই সমান ভাবে 
সন্তষ্ট হইতেন। 

বিজ্ঞ, অদ্বিতীয় ব্যবহারবিদ্‌ ও স্ববিচারক 
ছিলেন বলিয়া, কাঁশীনাথের এতাদৃশী খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি নছে; তাহার অদম্য অধ্যবসায়, 
অসীম কার্ধ্যান্ুবলাগ এবং সর্বতোয়ুখী প্রতিভা 
তাহাকে যশহ্বী করিয়াছিল। অধ্যবসাঁয়ের অভাবে 
তীহাকে কখনও কোনও কর্ম হইতে বিমুখ হইতে 
হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ অতি বিরল। যে কার্ধ্যে 
তিনি একবার হস্তার্পন করিতেন, তাহা কায়- 
মনোবাঁক্যে সমাঁধা,করিতেন। দেশহিতকর কার্ষ্যে 
তিনি সাদরে যোগদান করিতেন। ওকাঁলতি 
করিবার সময়ে এমন কোনও দেশহিতকর কার্ষ্য 


১২৬ চরিতমালা। 


ছিল নাঁ, যাহাতে কাঁশীনাথের বিদ্য। বুদ্ধি ব্যয়িত 
না! হইত। এতদ্যতিরিক্ত তিনি এমন অনেক 
সৎকার্ধ্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন,যাহী কালে 
সম্পন্ন হইয়া! উঠিলে,ভারতবা'সীদের বহুল উপকার 
হইবার সম্ভাবন!| | 

যে স্থলে প্র্জাবর্গ মিলিত হইয়! র'জনৈতিক 
কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিত, বিচারাঁপনে 
সমাপীন হইয়। কাশীনাথ আর এ আন্দোলন- 
ক্ষেত্রে পূর্বের মত সাধারণের সহিত যোগদান 
করিতে পারিতেন না| কারণ, বিচারপতিগণের 
ব্াজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান কর! রাঁজনীতি- 
বিরুদ্ধ । তিনি এই সময় হইতে সাহিত্যরচনাষ 
মনোনিবেশ করেন। ইহাতেও তীহাব শুন্মন দৃষ্টি 
সম্যক প্রতিভাত হইতে লাগিল । তিনি সংস্কৃত 
সাহিত্য, প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি 
গ্রন্থের মহারাধ্রীষ ও ইংরাজীভাষায় অনুবাদ করিয়া 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থে 
উহার পাণ্ডিত্য দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়|, 
কাশীনাথ যে ভগবদ্গীতা ইত্র্উজী ভাষায় পদ্যে 
অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়! অনেক ইউ- 
রোপীয় পণ্ডিতের! বিমোহিত হুইয়! বলেন, ভারত- 


কাঁশীনাথ ত্যন্নক তেলাউ,। ১২৭ 


বাসীর লেখনী হইতে এরূপ কবিতা ইত্রাজী 
ভাষায় রচিত হওয়! অতি আশ্চর্যের বিষয় বলিতে 
হইবে । 

১৮৮২ খৃঃ অন্দে তিনি মহামান্য বড়লাট 
বাহাদুর কর্তৃক শিক্ষাকমিসনের সভ্যপদে নিযুক্ত 
হন। ১৮৮৩ খই অকে এই কমিসনের কার্য 
সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য তিনি সি, আই, 
ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৮৪ খুঃ অকে তিনি বোথ্াই ব্যবস্থাপক 
সভাঁর সভ্যপদে নিযুক্ত হন। 

প্ররে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যপদে নিযুক্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ 
হইযাঁও তিনি নানাকার্যে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন 
তাহা! অস্বীকার কবেন। 

গুরুতর বিচার কার্ধয যথারীতি সমাপন 
করিষ। প্রত্বতত্ত, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলো- 
চনা যে কিরূপ গুরুতর তাহ! সহজে অন্যের 
হৃদয়জম কর্তয়া দেওযা দুষ্ষব; কিন্তু কাশীনাঁথ 
এই সমস্ত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি 
দেশহিতকর নানারূপ কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ও 
বোন্বাই প্রদেশস্থ হ্থরাপাননিবারণী সমিতি, ছাত্র- 


২২৮ চরিতমালা! 


সমাজ, সাহিত্যসমীজ, বিজ্ঞানসভ! প্রভৃতির অধা- 
ক্ষত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া ১৮৯৩ খঃ অবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে 
লোকধাত্রা সম্বরণ করেন। 
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